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দেশের বিবরণ | 


ভারতবর্ষ অতি বৃহৎ দেশ । ইহার উত্তরসীম! হিমালরর পর্বত, 
পূর্বব সীম! পূর্বোপদ্ধীপ ও বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণ সীমা ভারত 
মহাসাগর, এবং পশ্চিম সীম] আফগানিন্তান ও আরব সাগর । 
ইহার দৈর্্য ১,৯০* মাইল, সর্বাপেক্ষা অধিক বিস্তার ও ১,৯০০ 
মাইল। ইহাতে প্রীয় ২৫ কোটা ৫* লক্ষ লৌকের অধিবাস 
আছে। 

ভারতব্ষ পৃথিবীর প্রকৃতি স্বদূপ। ইচ্ছার কোন স্থানে 
তুষার-মণ্ডিত উন্নত পর্বত বিদ্যমান রহিয়াছে, কোন স্থানে গম, 
যব, রাই, ধান্ত প্রভৃতি শশ্ত-পূর্ণ শ্টামল ক্ষেত্র শোভা বিকাশ 
করিতেছে, কোথাও বিস্তৃত অরণ্য বিব্ধি বন্য বৃক্ষ ও বিবিধ 
বন্ত' জন্ত-সমূহে পারবৃত থাকিয়া! লোকেব ভয় জল্মাইতেছে, 
কোথাও বক! বালুকাপুর্ণ বিশাল মরুভূমি নিরস্তব ধৃধু করিতেছে । 
অনেক দেশের অনেক কবি ও এ্তিহাদিকগণ ভাবতবর্ষেব 
প্রাক্কৃতিক বৈলক্ষণ্য ও শোভার বণনা করিয়াছেন । 

এই ৰছু বিস্তৃত ও বহু ভাবে পরিপূর্ণ দেশ প্রাকৃত ধন্ধান্থ- 
সারে ছুই ভাগে বিভক্ত--উত্তর ভারতবর্ষ বা আধ্যাবর্ত, দক্ষিণ 
ভারতব্য ঝ দক্ষিণাপথ । উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বন্ধ্য পর্বত, 





র্‌ ভারতের ইন্তিহাস 1 
ইহার মধ্যবর্তী ভূভাগ উত্বর ভারত্বর্থ বা আঁধ্যাবর্ত নামে 
প্রসিদ্ধ । দক্ষিণ ভারতবর্ধ বা দক্ষিপাপীথ বিস্বয পর্বতের দক্ষিণ 
হইতে.ভারতবর্ষের দক্ষিণ বিচ্ছু কুমারিকা অস্তরীপ পধ্যস্ত বিস্তৃত । 
_ আধ্যাবর্ত ছুই অংশে বিভক্ত। ইহার এক ভাগ সিন্ধু নদ 
ও তাহার পঞ্চ শাখার জলে বিধৌত হইতেছে, অন্ত তাগ গঙ্গা, 
তাহার উপনদদী সমূহ ও ব্গপুত্র হইতে জলরাশি প্রাপ্ত হই- 
তেছে। সিল্ধুর পঞ্চ শাখার লাম, শতক্র, বিপাসা, ইরাবতী, 
চক্ত্রভাগা ও বিতন্তা। এই পীচটিকে মুসলমানেরা যথাক্রমে 
সত্ভলজ, বিয়া, চিনাব, রাবি ও জেলম নামে নির্দেশ করেন। 
এই পঞ্চ সরিৎ যে ভূখণ্ড দিয়া প্রবাহিত হইতেছে, তাহার নাম 
পঞ্জাব। আপ শব্দের অর্থ জলরাশি । পঞ্চ অর্থাৎ পঞ্চ নরীর 
জলে সিক্ত বলিয়া! পঞ্জাব ( পঞ্চ-আপ ) নাম হইয়াছে । 

ভারতবর্ষের পূর্ব প্রীস্তে আসাম বিভাগ । ইহা পুর্বে বঙ্গ- 
দেশীয় লেফটেনেন্ট গবর্ণরের শাসনাধীন ছিল) এক্ষণে স্বতন্ত্র 
হইয়া এক জন প্রধান কমিশনরের অধিকারে স্কাপিত হইয়াছে? 
আসামের নিম্নলিখিত স্থানগুলি ইতিহাসে সবিশেষ প্রসিদ্ধ ১ 

কামরূপ। ইহার প্রাচীন নাম প্রাগ্জ্যোতিষপুর। রঘু 
বংশীয় বাঁজ। দশরথের পিতামহ রঘু দিখ্বিজয়-গ্রসঙ্গে আসিয়। 
এই রাজ্য জয় করিয়াছিলেন । গৌহাটা আসামের প্রধান নগর । 
সিলঙ্গ খাসিয়া পাহাড়ে । এই স্থানে আসামের প্রধান কমিশনর 
অবস্থিতি করেন। 

আসামের পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিষে "বাঙ্গাল! প্রেসিডেন্সি । 
ইহা! বাঙ্গালার লেফ্টেনেন্ট গবর্ণরের অধীনস্থ । বাঙ্গালা, বিহার, 
 উড়িষ্যা, ছোট নাগপুর নামক পার্বত্য ভৃভাগ এট প্রেষিডে- 


দেশেরবরুবরণ। রত 


ন্ির অন্তর্গত । সমৃদ্ধি ও জনসংখ্যায় এই প্রদেশ ভারতবর্ষের 
অন্যান্থ প্রদেশ অপেক্ষ। উ্ত। বাঙ্গালা প্রেসিডেম্লিতে নিষ্- 
লিখিত ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান আছে *- 

বঙ্গদেশ__জেল। ২৪ পরগণায় কলিকাতী'। নদীয়া অথবা। 
নবদ্বীপ ; বক্তিয্বার থিল্জী কর্তৃক বাঙ্গালা আক্রমণ সময়ে এই 
স্তানে সেনবংশীয় রাজাদিগের রাজধানী ছিল। পলাশী মুষিদা- 
বাদের ১৫ ক্রৌশ দক্ষিণে, ভাগীরর্থীর তীরে ; লর্ড ক্লাইৰ এই 
স্ানে সিরাজ উদ্দৌলার সৈন্ঘর্দিগকে পরাজিত করিয়া প্রকৃত 
প্রস্তাবে বাঙ্গাল! হস্তগত করেন । বর্ধমান জেলায় বর্ধমধন 7 এই 
স্থানে শ্রবংশীয় শের আফগান দিল্লীর বাদশাহ জাহাগীরের 
চক্রান্তে নিহত হন। হুগলী জেলায় হুগলী, চু'চুড়া ও চন্দননগর ; 
পূর্বতন প্রসিদ্ধ সাঁতগ হুগলীর নিকটবর্তী ) এক্ষণে ইহা একটি 
সামান্ট পল্লীর যধ্যে পরিগণিত | যুধিদাবাদ জেলায় মুধিদাবাদ, 
এই স্থান বাঙ্গালার নবীবদদিগের রীজধানী ) মুধিদকুলির9খা নামে 
এক জন নবাবের নামানুসারে এই নগরের নাম মুধিদাবাদ হয়। 
মালদহ জেলায় গৌড় বা! লক্ণাবতী। সেনবংশীয় মহারাজ লক্ষ্মণ 
সেনের নামানুসারে ইহ! লক্মণাবতী নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। 
এস্থানে পূর্বতন খুঁসলমানরা জাদিগের রাজধানী ছিল। চাকা 
জেলায় ঢাকা) দিল্লীর বাদসাহ জাহাগীরের নামে ইহার নাম 
জাহীাগীর নগর হয় । সোণীরগ! ১ এক্ষণে ইহার ভগ্রাবশেষ মার 
আছে। চট্টগ্রীম জেলায়, চট্টগ্রাম ; মুসলমানের! ইহাকে ইস্লাঁ 
মাবাদ নামে নির্দেশ করিত। 

বিহার-_-পাটনা! জেলায় পাটনা। ইহার প্রাচীন নাম 
পাটালীপুজ, শ্রীকের! ইহাকে পালিবথ্রা নামে নির্দেশ করিত । 


.£ তারতেরুইতিহাস 
ইহ! প্রসিদ্ধ *মগধ সাম্রাজ্যের রাজধানী । চন্্রগুপ্ত প্রভৃতি 
রাজারা এই স্থানে রাজত্ব করিতেন 1? শাহাবাদ জেলায় আরা, 
বক্সার, শাসিরাম ও রোটস্‌ ছুর্গ । ত্রিহুত জেলায় হাজীপুর 
ও দ্বারবঙ্গ । মুঙ্গের জেলায় সুঙ্গের। 

উড়িষ্যা_-মধ্য উড়িষ্যায় কটক ও জীজপুর, দক্ষিণ উড়ি- 
ষ্যায় পুরী ব1 জগন্নাথ, এবং উত্তর উভভিষ্যাঁয় বালেশ্বর । 

বিহারের উত্তর-পশ্চিষে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ অবস্থিত । এই 
প্রদেশ এক জন লেফ্টেনেণ্ট গবর্ণরের শাঁসনাধীন। এই প্রদেশ 
অনেকগুলি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান আছে। তৎসমুদয়ের নাম 
নিয়ে লিখিত হইল 2-- 

ৰারাণপী বিভাগে বারাণসী বা কাশী। গাজীপুর ; চুনার, 
এই স্থানের পার্বত্য ছুর্ণ সবিশেষ প্রসিদ্ধ; জৌনপুর ) এলাহা- 
বাদ বিভাগে এলাহাবাদ ঝ| প্রস্ষাগ (গ। ও যমুনার সম্মিলন- 
স্থান) কাণপুর । আগরা বিভাগে, আগরা ফতেপুরসিক্রি, 
চান্দোয়া বা ফিরোৌজাবাদ, কনৌজ ( কান্তকুক্জ ) এবং মথুরা। 
মিরাট বিভাগে মিরাঁট। ঝাঁপি বিভাগে ঝাঁসি। রোহিলখণ্ড 
বিভাগে বিজলৌর। 

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের উত্তরে ও রোহিলখগ্ডের পূর্বে 
অযোধ্যা প্রদেশ। এই প্রদেশ সাতিশর সমৃদ্ধিশীলী ও জনপূর্ণ। 
ইহার নিষ্নলিখিত স্থানগুলি সবিশেষ প্রসিদ্ধ £-- 

মধ্য অফোধ্যায় লক্ষে, পূর্ব অযোধ্যায় অযোধ্যা (রঘুবংশীয় 
বাজাদিগের রাজধানী ) ও ফৈজাবাদ। 

ভারতবর্ষের উত্তরাংশে পঞ্জাব প্রদেশ । গঞ্জাব সিস্কু নদের 
উন্নত ভাগে-উপস্থিত। এই প্রদেশে কাশ্মীর, কপ্পুরূতলা, প্রতি" 
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মালা; বিন্দ ও নাভ! নামে কয়েকটি প্রসিদ্ধ করদ ও মিত্র রাজ্য 
আছে। পঞ্জাবের এই স্থাষ্িগুলি ইতিহাসে বিশেষ প্রসিদ্ধ :-- 

দিল্লী বিভাগে দ্রিললী, মুসলমান সআাটগশের রাজধানী ) কেহ 
কেহ বলেন, ধিলু নামে এক জন রাজার নামানুসারে ইহার 
দিল্লী নাম হইয়াছে । ইহার নিকটে প্রাচীন ইন্রপ্রস্থ ও হস্তিনা- 
পুর যুধিষ্ঠির ইন্দরপ্রন্থে রাঁজসয় মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। 
হস্তিনাপুর কুরুপাগবের রাজধানী। দিল্লীর উত্তরে, কর্ণাল 
ও পানিপথ ( পানিপথের তিনটি যুদ্ধ ইতিহাসে প্রসিদ্ধ আছে। 
যথাস্থলে ইহার বিবরণ লিখিত হইবে )। অস্বালা বিভাগে 
সরস্বতী নদীর তীরে থানেশ্বর ; কুরুক্ষেত্র ও রামনারায়ণপুব 
গ্রাম ইহার নিকটবর্তী । রামনারায়ণপুর সচরাচর তিরৌরী 
নামে প্রসিদ্ধ। এই স্থানে দিল্লীশ্বর পৃর্থীরাজ মহম্মদ গোরীর 
সভিত সমরে জয়ী হন। লুধিয়ানাঁর নিকট মচ্ছিবারী, ও 
সহিন্দ। জলন্ধর বিভাগে কাঙ্গড়া ও নগরকোট। লাছোৰ 
বিভাগে, লাহোর ও শতদ্রর দক্ষিণে ফিরোজপুব, ফিরোৌজদহব, 
মুদক্কী ও সোত্রীও, এই স্কানে ১৮৪৭ অব্দে শিখদিগের সভিত 
ইঙ্গরেজদিগের তুমুল যুদ্ধ হয়। সোত্রা নামে একটি জাতির 
নামানুসারে সোঁত্রীও নাম হইয়াছে । বাবলপিত্তী বিভাগে 
(গ্রীকগণ ইহাকে তক্ষিলা নামে নির্দেশ করিত ) আটক, 
চিলিয়ানবাল! রই স্কানে শিখ-সেনাপতি শেনসিংহ উ্গরেজ, 
দিগের সৈম্ত পরাজিত করেন ) ও গুজরাট (১৮৪৯ অন্দে এই 
স্থানে শিখদিগের পরাজয় হয় )। পেশাবর বিভাণে পেশাবন : 
পেশাব্র ও আফগানিস্তানের মধ্যে খাইবার নানে একটি 
গিরি-ঙ্কট আছে । মুলতান বিভাগে মুলতান। 
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পঞ্জাবের দক্ষিণে, ও উত্তরপশ্চিমীঞ্চলের পশ্চিমে, রাজ- 
পুতনা অথবা রাঁজপুতদিগের বার্ড); অবস্থিত। ১৮টি করদ 
রাজ্য লইয়া রাঁজপুতনা হ্ইয়াছে। রাজপুতনায় নিশ্নলিখিত 
কয়েকটি প্রসিদ্ধ নগর আছে £- 

মিবার রাজ্যে উদগ্পুর | প্রসিদ্ধ চিতোর ইহার পূর্ব দিকে 
অবস্থিত। অজমীড় বিভাগে অন্জমীঢ়। জয়পুর রাজ্যে জয়পুর, 
বর্তমান রাজধানী, পূর্বতন রাজধানী আঞ্ধের। প্রসিদ্ধ রত্বাস্বর 
ছর্গ ইহার পূর্ণ দিকে অবস্থিত। মাঁড়বার রাজ্যে যোধপুর । 
ভরতপুর রাজ্যে ভরতপুর। এই স্থানের দূর্গ ছুর্ভেদ্য বলিয়। 
প্রসিদ্ধ ছিল। লর্ড কম্বরমিয়র শেষে ইহা! অধিকার করেন। 

রাজপুতনার দক্ষিণ-পশ্চিম বোথাই প্রেসিডেন্সি । এক জন 
গবর্ণর এই প্রেসিডেন্সি শাসন করেন। বোম্বাই প্রেসিডেশ্সিতে 
নিম্নলিখিত স্থানগুলি ইতিহাসে প্রসিদ্ধ আছে £_ 

গুজরাট প্রদেশে স্থুরত, প্রাচীন নাম সৌরাষ্ট্র। বাণিজ্যের 
জন্ এই স্থান সবিশেষ প্রসিদ্ধ। এই বিভাগে প্রসিদ্ধ সোম- 
নাথের মন্দির ছিল। কক্কণ প্রদেশে বোম্বাই বা মুম্বই। প্রসিদ্ধ 
মুস্বাদেবীর নাম অনুসারে এই স্থানের নাম হইয্লাছে। 
এই নগর বোম্বাইর গব্ণরের আবাস-্থান। সালসেট 
ভ্বীপে ভাঁনা। ভানাক উত্তর-পশ্চিমে বসিন। মহারাস্ট্রে 
পুণা, ইহা মহারাশ্ীয়দিগের রীজধানী। খিড়কী ও পুরন্দর দুর্গ 
ইহার নিক্টবর্তী। নিজাম্শাহী রাজ্যের রাজধানী আহচক্মদ- 
নগর । আদিলশাহী রাজ্যের রাজধানী বিজয়পুর। শিবজীর 
ংশ্ধর্দিগের পাজনানী সেতারা ৷ সিন্ধুপ্রদেশে হয়দরাবাদ। 
অমরকোট ইহার নিকটবর্তী; এই স্থানে মোগল সত্রাট 
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আকবর শীহ জন্মগ্রহণ করেন। তাত্তা সিন্ধু পূর্বতন 
রাজধানী, প্রাচীন নাম পাঁতাল। প্রসিদ্ধ করাচী বন্দর ইহার 
সমীপবর্তী। 

আর্ধ্যাবর্ত ও দক্ষিণাপথের মধ্যবর্তী কয়েকটি করদ রাজ্য 
আছে। এই রাজ্যের সমষ্টি মধ্যভারতবর্ষীযম় এজেন্সি নামে 
প্রসিদ্ধ। ইহার মধ্যে মহারাজ সিন্ধিয়ার অধিকৃত গোবালিয়র 
রাজ্য, মহারাজ হোলকারের অধিকৃত ইন্দোর রাজ্য, এবং 
ভূপাল, রীবা প্রভৃতি প্রধান। মধ্যভারতবর্ষীয় এজেন্সির 
মধ্যে নিয়লিখিত স্থানগুলি ইতিহাসে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ 
করিয়াছেঃ-- 

সিদ্ধিরার রাজ গোবালিয়র $ মহারাঁজপুব ইহার নিকটবর্তী । 
এই রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিমে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজধানী 
উজ্জয়িনী অবস্থিত। ভৌলকারের রাজ্যে ইন্দৌর । উজ্জয়িনীর 
নিকটবর্তী মেহিদপুন। ভুপালরাজ্যে রাইসিন। শুরবংশীয় 
শের শাহ এই স্থান অধিকার করেন। 

মধ্যভারতবর্ধীয় এজেম্লির দক্ষিণে এবং ছোট নাগপুর 
বিভাগের দক্ষিণ-পশ্চিমে মধ্যদেশ অবস্থিত। মধ্যদেশে বুর- 
হানপুর, তৎসমীপবর্তী অজীমগড় ও নাগপুর ইতিহাসে বিশেষ 
প্রসিদ্ধ। নাগপুরে বেরার প্রদেশের মহারাষ্্রীয় রাজাদিগের 
রাজধানী ছিল। 

মধ্যদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে বেরার। গবর্ণরজেনেরল লর্ড 

ডালহৌসী ১৮৫৩ অন্দে এই জনপদ খণপরিশোধের নিমিত্ত 
হয়দরাবাদের নিজামের নিকট হইতে কিয়ৎকালের জন্য গ্রহণ 
করেন। তুদবধি উহ! ইঙ্গরেজদিগের অধীনেই রহিয়াছে 
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বেরারের দ্বক্ষিণে নিজামের অধিকৃত হয়দরাবাদ রাজ্য । এই 
স্বাজ্যে এই করেকটি ইতিহাস-প্রপির্থ স্থান আছে__ 

হয়দরাবাদ (রাজধানী ), গোলকুওা এই স্থানে কুতব্শাহী 
রাঁজাদদিগের রাজধানী ছিল। বিদর বারিদশাহী রাজাদিগের 
রাজধানী । কুলবর্গ। নগর ইহারই নিকটবর্তী, এই স্থানে বাহ- 
মনীবংশীয় রাজাদিগের রাজধানী ছিল। খড়কী (বর্তমান 
আঁওরঙ্গাবাদ ) মালেকআম্বরের পূর্বতন রাজধানী । আওরঙ্গা- 
বাদের কিঞ্চিৎ পশ্চিমে দ্রেবগিরি, এক্ষণে ইহা দৌলতাবাঁদ 
নামে বিখ্যাত । দিল্লীর বাদশাহ মহম্মদ তগলক এই স্থানে 
রাজধানী স্থাপন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন । আসাই আও- 
রঙ্গাবাদের পূর্বদিকে অবস্থিত। এই স্থানে মহ'রাষ্্ীয়দিগের 
সহিত ইঙ্গরেজদিগের যুদ্ধ হয়। 

মাদ্রীজ প্রেসিডেন্সির উত্তর পরকাঁরে মছলিপত্তন ও গন্তর ; 
কর্ণাটে মাদ্রাজ, চেঙ্গলপষ্ট, কাক্ষীপুর ও আককাড়ু। দক্ষিণ 
আর্কাডুতে কডালুব, জিঞ্জি, ও ফরাসীদিগের অধিকৃত পঁদিচেরী 
ফোর্ট সেপ্টডেবিডের ভশ্রীবশেষ এই বিভাগে আছে। ত্রিচিন- 
পল্লী জেলায় ত্রিচিনপল্লী। তাঞ্জোরে তাঞ্জোর । মাছুরায় 
মাছর!। 

ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাংশে কান্দাহীর অবস্থিত। ইহার 
প্রাচীন শাম গন্ধার। ইহা! দুর্য্যোধনের জননী গান্ধারীর জন্ম- 
স্কান। ভারতের উত্তর-পশ্চিমে শলাতুর নামক স্থানে স্থৃপ্রসিদ্ধ 
বৈষাকরণ পাণিনি জন্মগ্রহণ করেন। ভারতবর্ষের দক্ষিণে 
সিংহল ত্বীপ। ইহার প্রাচীন নাম লঙ্কা) রামায়ণে ইহা এই 
নামেই উক্ত হইয়াছে। গ্রীষ্টের জন্মগ্রহণের ৫৫০ বুৎসর পূর্বে 


দেশের বিবুরণ। ৯ 


বঙ্গের রাজকুমার বিজয়পিংহ এই স্বীপ অধিকার করেন। 
অনেকের মতে এই বিজয় সিংহের নামে লঙ্কার নাম সিংহল 
হইয়াছে। এই দ্বীপ সান্তিশয় শশ্ত-সম্পত্তিশালী। ইহা এক্ষণে 
ইঙ্গ রেজদিগের অধিক্কৃত। ইঙ্গরেজেরা ইহাকে শিলোন কহেন । 
এক জন শাসনকর্তা ইঙ্গ লণ্ড হইতে নিয়োজিত হইয়া আসিয়া, 
এই দ্বীপ শাঁদন করেন। এই দ্বীপের আর ছুইটি প্রাচীন নাম 
তাত্রপর্ণী ও পাঁলিসীমস্ত। 

উত্তর ভারতবর্ষে যে সমস্ত লোক বাস করে, তাহাদের 
অধিকাংশ প্রাচীন আধ্যবংশ হইতে উৎপন্ন । এই হিন্দুআাধ্- 
দিগের মধ্যে পঞ্জাবী, হিন্দস্থানী, বাঙ্গালী প্রভৃতি অনেকগুলি 
সম্প্রদায় আছে। পঞ্রাবীগণ গুরমুখী, হিন্দস্থানীগণ হিন্দী, 
বাঙ্গীলীগণ বাঙ্গাল ভাষায় কথোপকথন করে। মহারাষ্ট্রের 
অধিবাসীর। মহা রাষ্থ্ীয় এবং গুজরাট ও তৎসন্িহিত প্রদেশের 
অধিবাসিগণ গুজরাটা ভাষায় কথাবার্ড। কহে। এতন্দেশে যে 
সমস্ত মুসলমান আছে, তাহার! 'আফগাঁন, পাঠান বা মোগল- 
দিগেব সন্তান। ইহাদের মধ্যে উর্দ, বা হিন্দী ভাষা প্রচলিত 
আছে। প্র 

বোম্বাই প্রেসিডেন্সি, মধ্যভাবভীয় এজেন্সি 'ও বেরার 
প্রদেশে মহারাষ্ী় লোক বাস করে। ইহাদের ভাষা মা” 
রাষ্্ীয়। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি প্রন্ততিতে দ্রাবিড়ীয় হিন্দু জাতির 
বাস। তৈলক্সী, তামিল, মলাবী প্রভৃতি জাতি এই ভ্রাবিড়ীর় 
হিন্দু জাতির শাখা । এই জাতীয় লোকের মধ্যে তানিল, মলারী, 
কানাড়ী প্রভৃতি ভাষা চলিত আছে। 





প্রথম অধায়। 





হিন্দুদিগের রাজত্ব । 


ভারতবর্ষ ক্রমান্বয়ে হিন্দু, মুসলমান ও ইহগরেজদিগের 
শাসনাধীন হইয়াছে। স্থতরাং ইহার ইতিহাসও হিন্দু, মুলল- 
মান ও ইঙ্গরেজ, এই তিন জাতির রাজত্বে বিভক্ত হইক্বাছে। 
বর্তমান গ্রন্থে হিন্দু ও সুসলমানদিগের রাজত্ব বণিত হইবে। 
অনেকে বলেন, হিনুদিগের প্রাচীন ইতিহাস ছিল না। 
হিন্দুগণ অতিশয় কল্পনাপ্রি্ন ছিলেন, এই কঙ্পনাপ্রিয়তায় 
তাহার! সকল বিষয়ই অতিরঞ্জিত করিয়া গিয়াছেন। কেহ 
কোন জ্ঞাতধ্য বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়! যান নাই । এই 
মত তাদৃশ সঙ্গত বোধ হয় না। এক্ষণে ইঙ্গলণ্ড প্রভৃতি সভ্য 
জনপদে যেমন ধারাবাহিক ও প্রকৃষ্টপদ্ধতিক্রমে লিখিত ইতি- 
হাস আছে, প্রাচীন ভারতবর্ষে তেমন কোন ইতিহান ছিল ন। 
বটে, কিন্তু অবশ্তজ্ঞাতব্য লিখিত বিষয়ের অভাব ছিল না। 
অনেকে অনেক প্রসিদ্ধ ঘটনা লিখিয়া গিয়াছেন। এগুলি 
ইতিহাসম্থানীয় হইতে পারে । রাজতরঙ্গিণী নামে কাশ্মীরের 
একখানি প্রসিদ্ধ ইতিহাস আছে। কহুলণ পণ্ডিত ১,২০* খ্রীঃ 
অষে ইহা লিখিতে আরম্ভ করেন। কাশ্মীরের কোন্‌ বাজ! 
কত কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহাদের রাজত্বকালে কিকি 
প্রধান প্রধান ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহ! হইতে জানা বায়। আবু 


হিন্দুদিগের রাজত্ব । ১১ 


রলফজ্ল নামে আকবরের ঝুঁকজন প্রসিদ্ধ মন্ত্রী ছিলেন। তিনি 
প্রাচীন ভারতবর্ষের একখানি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ 
করেন। আবুয়লফজল আপনার কল্পনায় এই ইতিহাস লিখেন 
নাই তিনি প্রাচীন হিন্দুদিগের লিখিত বিবরণ হইতে ইতি- 
হাসের বিষয় সংগ্রহ করিয়াছিলেন । ইহাতে বুঝা যাইতেছে, 
প্রাচীন হিন্দুদিগের মধ্যে এক সময়ে ইতিহাসেৰ বিষয় বর্তমান 
ছিল। 

চীন দেশের এক জন বৌদ্ধ ভ্রমণকারী খ্রীঃ পৃঃ সপ্তম শতা- 
বীতে ভারতবর্ষে আগমন করেন; এই ভ্রমণকারীর নাম 
হিউএন্‌। থ্সঙ্গ । ইনি ৩৫ বৎসর ভারতবর্ষে থাকিয়া সংস্কৃত 
ভাষা শিক্ষা ও নানা স্থানের বৌদ্ধ মন্দিরপ্রভৃতি দর্শন করেম। 
ভিউএন্‌ গুসঙ্গ নিজের ভ্রমণ-বত্তাস্তে লিখিয়াছের্ট, ভারতবর্ষের 
কোন কোন স্থানে রাজকীয় ঘটনার দৈনন্দিন বিবরণ লিখিত 
হইত । রাজকীয় কৌন কোন বর্ম্ীরী কেবল এই ঘটনা লিখি- 
বার জন্তই নিয়োজিত থাকিতেন। এই সমস্ত বিবরণ "নীলপিট” 
নামে প্রসিদ্ধ ছিল। এই “নীলপিটকে”ও ভাঁরতবর্ষীয় কোন 
কোন রাজবংশের ইতিহাস বল! যাইতে পারে । ভারতবর্ষে ইতি- 
হাস লিখিবাব যে পদ্ধতি ছিল, তাহা হিউএন্‌ থ্‌সঙ্গের লিখিত 
বিবরণেও একরপ প্রতিপন্ন হইতেছে । দিল্লীর অধিপতি পূর্থী 
রাজের সভান্ম টাদবর্দে নামে এক জন কবি ছিলেন। পূর্ণী- 
রাজের রাজত্বসময়ে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তৎদমুদয় ইনি 
গীতিকায় নিবদ্ধ করিয়৷ গিয়াছেন। টাদ একজন কবি, তৎ- 
প্রণীত গ্রস্থও কাব্য নামে পরিচিত। তথাপি এ কাব্যেও ভারত- 
বর্ষের অনেক্ত বিবরণ জানিতে পারা যায়। সুতরাং চাদের 


১২ ভারত্তের ইতিহাস ! 


্র্ই-_পৃর্ীরায় র'শীসোও . একখানি অসম্পূর্ণ ইতিহাস বলিয়া 
পর্বিগণিত হইতে পারে । | 

রাজতরঙ্গিণী, আবুয়লফজলের ইতিহাঁস-সংগ্রহ, নীলপিট 
ও পৃ্থীরাক্ রাঁসোর বিবরণে বুঝা! যাইতেছে যে, প্রাচীন ভারত- 
বর্ষে ইতিহাস লিখিবার পদ্ধতি ছিল। এইরূপ আর কত বিবরণ 
ছিল, এক্ষণে তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। ভারতবর্ষ 
অতি প্রাচীন কাল হইতেই নানাজাতির উপভোগ-সাঁমগ্রী ছিল, 
অতি প্রাচীন কাল হইতেই নান! জাতি ভারতবর্ষ আক্রমণ 
করিয়া আপনাদের আধিপত্য বদ্ধমূল করিতে প্রয়াস পাইয়া- 
ছিল। হিন্দুদিগের পর ঘবনগণ, যবনদিগের পর শ্রীকগণ, 
গ্রীকদিগের পর মুসলমানগণ, মুসলমানদিগের পর ইঙ্গরেজগণ 
ভারতরর্ষের নানা স্থান আক্রমণও ভারতবর্ষের নানাস্থানে 
আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন। এইরূপ উপধুর্পরি আক্রমণে 
অনেক বিষয়ে ভারতবর্ষের অনেক ক্ষতি হইয়াছে। বোধ হয়, 
এইরূপ বিষ্লীবে ইতিহাসস্থানীয় যাহা কিছু ছিল) তাঁহাও বিনষ্ট 
হইয়াছে । অধিকস্ত পূর্বে মুদ্রণ-প্রণালী প্রচলিত ছিল না, 
ব্রাঙ্গণগণ সমুদয় বিষয় স্বহস্তে লিখিয়া রাখিতেন। সুতরাং জল 
ও বায়ুর দোষেও এই লিখিত বিষয়ের অধিকাংশ লুষ্তপ্রার 
হইয়াছে ।: 

. এক্ষণে চিরীগত কিংবদস্তী, বৈদিক ও তৎপরবর্তী কলের 
গ্রন্থাদি এবং প্রস্তর ও তাত্রফলক-খোঁদিত লিপি প্রভৃতি প্রাচীন 
ভাবতবর্ষের ইতিহাসের প্রধান উপকরণ। এই সকলের অব- 
লম্বনে হিন্দুদিগের প্রাচীন ইতিহাস কিয়দংশে জানিতে পারা 
গিয়্াছে। 


হিন্ছুদিগের ব্লাজত্ব। ১৩. 


ভারতের আদিম অধিবাসী |-হিন্দু আধ্যগণ ভার- 
তের আদিম অধিবাঁপী নহেষ্্রী। ভারতবর্ষের আদিম অধিবাদি- 
গণ বহু সম্প্রদদায়ে বিভক্ত ছিল। আর্ধ্দিগের প্রতিষ্বন্্ী ও 
আর্যসমাজ হইতে পৃথক্‌ বলিয়া, ইহারা অনার্ধ্য নামে কথিত 
হইয়া থাকে । আর্য্যেরা ইহাদিগকে “দস্যু” ব! “দাস” বলিয়া 
উল্লেখ করিয়াছেন। দন্থ্যগণ আর্ধ্যদিগের ন্যায় সভ্য, সাহসী 
বা স্ত্রী ছিল না। ইহার! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটারে বাদ করিত'। 
লৌহ অস্ত্র ইহাদের অদ্বিতীয় সম্বল ছিল। ইহারা কটিদেশে 
একত্মুনি ছোট ধুতি জড়াইয়া রাখিত। কোন কোন দন্থ্য 
অপেক্ষাকৃত উন্নত ছিল। ইহাদের সুরক্ষিত দুর্গ ও অন্ুচর 
থাক্িত। ইহাদের সহিত যুদ্ধের সময়ে হিন্দু আর্যের! আপ- 
নাদের আরাধ্য দেবগণের নিকট শক্তি ও সাহস প্রার্থনা 
করিতেন। 

প্রাচীন আর্য জাতি 1-অনেকের মতে মধ্য এশি 
যার বিস্তীর্ণ মালভূমি আর্ধযজাতির আদি নিবাস-স্থল। ইহা- 
দের কেহ ভূমি কর্ষণ করিতেন, কেহ পশুপালন করিতেন এবং 
কেহ মৃগয়্ায় রত থাকিতেন। পণুপালক ও মৃগয়াজীবী আর্ষ্যেরা 
দীর্ঘকাল একস্থানে বাম করিতেন না। যেখানে পশুদিগেব 
ভাল চারণ-তূমি পাওয়া যাইত, বা যৃগয়ার স্থবিধা হইত, ইহারা! 
সেইখানেই যশইতেন 1 বস্ততঃ প্রাটীন আধ্য জাতি সাতিশক্ব 
ব্রমণশীল ছিলেন। এই ভ্রমণশীলতা! প্রযুক্ত ইহারা দূরত্ব স্থানে 


ইহাদের দল পরিপুষ্ট হইল। ইহার! বিভিন্ন স্থানে গমন ও 
উপনিবেশ স্বপন করিয়! বিভিন্ন নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। এই- 
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রূপে শ্রীশ-বাসিগণ ঘ্রীক, ভাঁরত-বাঁসিগণ হিন্দু, পারশ্তবাসি- 
গণ পারশীক নামে পরিচিত হইয়া উঠিলেন। হিন্দু ও পারশীক 
গণ দীর্ঘকাল একত্র ছিলেন, পরে ধন্দ্ম বিষয়ে উৎকট বিবাদ 
আরস্ত হওয়াতে ইহার! বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। বোধ হয় এই 
বিবাদই পুরাণে দেবাস্থরের যুদ্ধ বলিয়! পরিকীর্তিত হইয়াছে । 

প্রাচীন আর্ধ্য জাতির আচার ব্যবহার ও সভ্যতা ।_ 
প্রাচীন আধ্যগণ কষিকার্ধ্য, পশুপালন ও মুগরাদ্বারা আপ- 
নাদের উদরান্পের সংস্থান করিতেন। ইহাদের মধ্যে বিবা- 
হের রীতি ছিল। সকলে পরিবারবদ্ধ হইয়া বান করিতেন। 
পিত। পরিবার পালন করিতেন, মাতা আহারীয় দ্রব্য প্রভৃতির 
পরিমাণ ও ব্যবস্থা করিতেন, এবং দুহিতা ছুগ্ধ দোহন করিতেন। 
এইরূপে পরিবার-বক্ষীর ভার পিতার (কর্তার) প্রতি, সাংসাঁ- 
রিক কার্ধের ভার মাতার (কত্রীর) প্রতি, এবং আবস্তক 
দ্রব্যাদি সংএহের ভার ছুহিতা প্রভৃতির প্রতি সমর্পিত ছিল। 
প্রয়োজনীয় শিল্প-কাধ্্ও ইহাদের কিয়দংশে দক্ষতা ছিল। 
ইহার! গৃহাদি নির্মাণ করিতে জানিতেন, পশুবিশেষের লোম 
হইতে বস্ত্রাদিও প্রস্তত করিতেন। মৃগরা-লব পশুমাংস ও কৃষি- 
'ক্ষেত্রের গম, যব প্রভৃতি ইহাদের প্রধান খাদ্য, এবং সোমরস 
প্রধান পানীয় ছিল। ইহারা। দ্যৌঃ নামে বজ্ধারী দেব্তাঁর 
ক্মারাধনা করিতেন। পরিবারের মধ্যে ধিনি বয়োজোষ্* ও 
সরুল বিষয়ের কর্তা, তিনি ভক্কিভাবে এই দেযৌঃ ও অগ্নি, ব্রুণ 
প্রস্ৃতি আরাধ্য দেব্তার স্তব করিয়া কুশল প্রার্থনা করিতেন । 

আর্য্যদিগের ভারতবর্ষে উপনিবেশ স্থাপন 1-" 

হিন্দু আধ্যগণ প্রথমে লরস্তী ও দৃশহ্ৃতীনদীর মৃধ্যবর্তী ব্রহ্মা 
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বর্তে বাস করেন। সরশ্বন্রী বিনশন নামক স্থানে বালুকা- 
গর্ভে বিলীন হইয়াছে দৃশদ্বতী বর্তমান সময়ে কাঁগার নাম্‌ 
ধারণ করিয়াছে। ব্রক্ষাবর্ত দিল্লীর প্রায় এক শত মাইল 
উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত; ইহার দৈর্ঘ্য ৬৫ মাইল, বিস্তার ২০ 
হইতে ৪* মাইল। ইহার পর ব্রন্দর্ষি দেশে হিন্দু আধ্যদিগের 
বসতি-বিস্তার হয়। উত্তর বিহার লইয়া গঙ্গ| ও যমুনার উত্তর- 
বর্তী স্থান ব্রন্মধি প্রদেশ নামে আখ্যাত। মনুসংহিতায় ব্রহ্ধাবর্ত 
ও ব্রহ্দর্ষি, উভয়ই পুণ্যস্থান বলিয়া! বর্ণিত হইয়াছে । ক্রমে হিন্দু- 
দিগের বংশ বৃদ্ধি পাইল, হিন্দুগণ ক্রমে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর 
হইতে লাগিলেন। এইরূপে পঞ্জাব হইতে বিন্ধ্যপর্বত পর্য্যন্ত 
হিন্দুদিগের আবাস-স্থান হইল); আধ্যদিগের বাঁস-ভূমি বলিয়া 
এই সমস্ত ভূভাগ আর্ধাবপ্ত নামে প্রসিদ্ধ তইয়া উঠিল। 
আর্যদিগের সহিত দন্যগণের যুদ্ধ ।__ আধ্যেরা 
ভারতবর্ষে সমাগত হইলে ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসী দস্থ্য- 
গণ তাহাদের বিপক্ষে দীড়াইল। এই আদিন অধিবাঁসিগণ 
অভিনব আক্রনণকারীদের নিকট সহজে মস্তক অবনত করিল 
না, সকলেই আপনাদের দেশের স্বাধীনতারক্ষার জন্য আধ্য- 
দের সহিত যুদ্ধ কাদিতে অগ্রসর হইল। কিন্তু শেষে ইহার! 
আর্য্যদিগের পরাক্রমে পরাজয় স্বীকার করিল। এই যুদ্ধ এক 
দিনে শেষ হয় নাই ; এক দিনে সমস্ত দস্থ্য-জনপদ আধ্্যদিগের 
অধিকৃত হয় নাই । এই যুদ্ধ অনেক দিন ব্যাপির়া চলিয়াছিল। 
যুদ্ধে পরাজিত হওয়াতে দন্থ্যগণের অনেকে আধ্যদিগের পদা- 
নত হইল। কেহ কেহ আত্মীক্ষগণের সহিত হৃর্গম পার্কত্য 
প্রদেশে যইয়া আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিল, কেহ বা 
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ঘিজন অরণ্যে যাইয়! বাস করিতে ম্লাগিল। এখন ভারতবর্ষে 
খষ, গারো, ভীল, সাঁওতাল প্রভৃতি যে সকল অসভ্য বা অর্ধ 
সত্য জাতি দেখা যায়, সেই সকল জাতির লোক এই আদিম 
দন্যদিগের সন্তান । 

আর্ধ্যদিগের সাহিত্য ।--এই সময়ে খগ্বেদ ভারত- 
বর্ষবাসী আর্ধযদিগের প্রধান সাহিত্য ছিল। এই স্থলে বলা 
উচিত যে, বেদ, খক্‌, ফজুঃ, সাম ও অথর্ব, এই চারি ভাগে 
বিভক্ত। বেদের আবার সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ এই 
তিনটি অংশ আছে। সংহিতায় সরলতাবে উপাসনার মন্ত্র 
্রাঙ্মণে আড়ম্বর-পূর্ণ যাগযজ্ঞের পদ্ধতি এবং উপনিষদে ঈশ্বর- 
চিস্তাঘটিত আলোচনা রহিয়াছে। বেদ এক সময়ে রচিত 
হয় নাই। উহা! ভিন্ন ভিন্ন সময়ে প্রণীত হইয়াছে। পুরাতত্রজ্ঞ 
পণ্ডিতের! অনুমান করেন, খ্রীষ্টের জন্মগ্রহণের অন্যুন ১০০০ 
বৎসর পূর্বে মহষি কৃষ্দ্বৈপায়ন বেদের বিভাগ করেন। এ 
জন্য তিনি বেদব্যা্ নামে প্রসিদ্ধ হন। যাহা হউক, প্রাচীন 
আধ্য-সমাজে লিপি-প্রণালী প্রচলিত ছিল নাঁ। আধ্ধ্যদিগের 
সমস্ত রচনাই মুখে মুখে চলিয়া আদিত। দেব্গণের উদ্দেশে 
অনেক কবিতা রচিত ও গীত হইত। এই সকল কবিতা এখন 
খগ্বেদের মন্ত্র নামে পরিচিত হইতেছে । উপস্থিত সময়ে এই 
খগবেদের মন্ত্ই আর্ধ্যদিগের প্রধান সাহিত্য ছিল। সমগ্র 
পৃথিবীতে ইহা অপেক্ষা! প্রাচীন গ্রন্থ আর নাই। আর্ধ্যগণ 
ভক্তি-রসার্্-হৃদয়ে দেবগণের উদ্দেশে ষে সকল স্তোত্র ব্লচন! 
কক্গিয়া গিক্াছেন, তাহা! পড়িলে হৃদয়ে এক অপূর্ব আনন্দ- 
প্রবাহের আবির্ভীৰ হয়। 
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জাতি-বিভাগ ।-__-জআর্য্যগণ প্রথমে কষি-ব্যবসায়ী ছিলেন। 
গোরু ও লাঙ্গল, তাঁহাদের উপজীবিকার অবলম্বন ছিল। 
কোন কোন পণ্ডিত নির্দেশ করিয়াছেন, ৭” ধাতু হইতে আর্য 
শব সাধিত হইয়াছে, এই “ধ” ধাতুর অর্থ হল-কার্ধ্য করা। যাহা 
হউক, আধ্যগণ এতদ্দেশের আদিম নিবাসীদিগের সহিত ক্রমা- 
গত যুদ্ধ-কার্ধ্ে ব্যাপৃত হইতে লাগিলেন । ইহাতে তাহাদের 
ধর্মকার্যের লোপ হইতে লাগিল। তীহাঁরা সাতিশর ধর্্- 
পরার়ণ ছিলেন, এ জন্য ধন্ম্যকাধ্য সাধনের জন্য আপনাদের দল 
হইতে পুরোহিন্ত নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। এ দিকে চিরন্তন 
কষি-কাধ্যের অনিষ্ট আশঙ্কা করিরা অপর দল কৃষি-কার্ষ্যে 
মনোনিবেশ করিলেন। এইরূপে ত্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য 
জাতির স্থষ্টি হইল। ইভার পর ভাবনবর্ষেধ আদিম জাতিৰ 
মধ্যে বে সমস্ত ব্যক্তি আর্ধাগণের প্রভাপ সহিতে না পাবিদা 
্াহাদের শরণাপন্ন হইল, আধ্যগণ ভাঁহাদিগকে আপনাদের 
দলে লইরা দাস-শ্রেণীভে নিবেশিত করিলেন। উহাদের নীম 
শূদ্র হইল। ব্রাক্মণ ধর্শ-কার্যের অনুষ্ঠান কবিতেন, ক্ষত্রি্ন 
যুদ্ধব্যবসাধী ছিলেন এবং বৈশ্য কৃধি-ক্ষেত্রের কার্যে নিযুক্ত 
থাকিতেন। আধ্যদিগের সেবা করা শদ্রদিগের কর্তব্য ছিল। 
অন্যান্য জাতির উৎপন্ভি।-_ ত্রাঙ্গণ প্রস্থতির মধ্যে 
অসবর্ণ বিবাহের রীতি ছিল। এই অসবর্ণ বিবাহোৎপন্ন 
সন্তানগণ বৈদ্য, কারস্থ প্রভৃতি নানা জাতিতে বিভক্ত 
হইয়াছে । 
হিন্দু নামের উৎপভি | মার্যাগণ প্রথমে বি্ধু দের 
' তটে বু কঁরেন। এই সিন্ধু শব্ধ হইতে হিন্দু শব্দের উৎপত্তি 


১৯ ভারতের ইতিহাস । 


হনব) আর্য ও ততীহাদের সংকট ত্যক্তিগণ এই হিন্দু নামেই 
পরিচিত হইয়াছেন। 

হিন্দু, আর্ধ্যদিগের সভ্যতা ।-_-প্রাচীন কালের হিচ্ছু 
ছার্ধ্যগণ অসভ্য ছিলেন না। দে সময়ে শিল্পের কিয়দংশে 
চর্চা হইয়াছিল। বাঁণিজ্য-যাত্রা, ক্রয়বিক্রয় ও উত্তরাধিকারের 
নিয়ম প্রভৃতি প্রচলিত ছিল। তখন সুবর্ণময় আভরণ, যুদ্ধের 
উপযোগী বন্ধ ও অস্ত্রাদি নির্মিত হইত। ভূমি শস্তশীলী ও 
গোকু প্রভৃতির অবস্থা উৎকৃষ্ট ছিল। হিন্দু আধ্যগণ সরল-চিত্ত 
& গুদ্ধাচারী ছিলেন। তাহারা বিলাসী বা আলন্ত-পরতন্ত্ 
ছিলেন না। ভূমির উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি, কৃষি-কার্য্যের 
সুব্যবস্থা ও ধন্ম-কার্য্যের শৃঙ্খল! বিধান জন্য তীহীর প্রগাঁছ 
ভক্তির সহিত ইন্দ্র, বরুণ, প্রজাপতি প্রভৃতি দেবতাগণের উপাঁ- 
সনা করিতেন। দুর্গ সকল প্রন্তরময় প্রাচীরে পরিবেষ্টিত 
থাকিত। গৃহের পরিচ্ছন্্তার দিকে সকলেরই দৃষ্টি ছিল। বিধবাঁ- 
গণ পুনরায় পরিণয়-স্ত্রে আবদ্ধ হইতে পারিতেন। আধ্যগণের 
মধ্যে সাধারণতঃ ধুতি পরার প্রথা ছিল। গায়ে চাপকানেত্র 
মত এক প্রকার লম্বা অঙ্গাবরণ থাকিত। সমুদ্র-যাত্রার জন্ত 
জাহাজ ও নৌকা নির্মীণের প্রথা ছিল। ক্রমে আধ্য-সমাজে 
যাগজ্জের ঘটার বাড়াবাড়ি হয়। ব্রাঙ্গণেরা আপনাদের প্রাধান্ত 
রক্ষার জন্ত কর্মকাণ্ডের 'আভত্বর ক্রমেই বাঁড়াইতে থাকেন। 
এই অবধি আধ্য-সমজে পুরোহিতের ক্ষমতা বদ্ধমূল হইয়া 
উঠে। 

ূর্য্য ও চন্দ্রবংশের উৎপত্তি ।--পুরাণে লিখিত 
'আছে, হুরধ্য-তনয় মমু হইতে নুর্ধ্যবংশের উৎপত্তি হদ। স্র্য্যের 


হিচ্ছুদিগের রাজত্ব । ১৪ 


ইলা নামে একটি কন্তা ছিনু। চন্দ্রতনয় বুধের সহিত ইহার 
বিবাহ হয়। এই বুধ চক্ত্রবংশের আদিপুরুষ। রামায়ণ ও 
মহাভারতে নৃুর্য্য ও চন্দ্রবংশীদ্» রাঁজাদিগের বিবরণ বধিত 
আঁছে। এই ছুই গ্রস্থকে ৃর্য্য ও চন্দ্রবংশের ইতিহাস বলা 
যাইতে পাবে । ও 
রামায়ণ 1- মহারাজ দশরথের তনয় রামচন্ত্র বিমাতা 
কৈকেয়ীর মন্ত্রণায় চতুদ্দশ বর্ষের জন্য অরণ্যে নির্বাসিত হন। 
এই সময়ে রামচন্দ্র শ্রিয় ভ্রাতা লক্গণ ও প্রিরতম। ভার্ধা সীতার 
সহিত দক্ষিণাপথে যাইসা দণ্ডকালপ্যে বাম করেন। লঙ্কাৰ 
অধিপতি দুর্বৃত্ত রাবণ সীতাকে এই স্থান হইতে ভরণ ক্রিয়া 
লইয়া গেলে, রামচন্দ্র সৈন্য সনভ্যিবাহারে লঙ্কায় ঘাইয়া, ভার্্যার 
উদ্ধার সাধন কবেন। রাদচন্দেন সহিত যুদ্ধে রাবণ প্রায় সবংশে 
নিহত হ্য়। ইহাই রাঁসালণের সর্দগ্রধান ঘটনা । বাকীকি 
এই ঘটন! অবলম্বন কনিষ্াই দামারণ গ্রণঘন করিগ্নাছেন। 
কাল্সাকি কোন্‌ ননর়ে জীবিত ছিলেন, ঢাহা নিগুর কর। দুর্ঘট। 
অনেকে বলেন, ভিনি বামচন্দের মনের লৌক। তঙ্প্রণী 
রামাষণ খ্রীঃ পুঃ ভয়োদশ শতান্শীতে প্রচারিত হয । 
মহাভারত ।-_+কালক্রনে সর্যাবংশের অধঃপতন হইলে 
ভ্রবধশের অভ্যুদর হয। এই চক্দ্রংীন কুর-পাগুবের ঘুদ্ধ 
মহাভারতের প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। পঁগুভদিগের বতামুসারে 
'এই যুদ্ধ খবীণ্রের জন্মগ্রহণের সহ বৎসর পূর্বে সঙ্ঘটিত হইয়া- 
ছিল। দূর্যযোধনাদির পরামর্শে যুধিষ্ঠির দ্যুতত্র ভরীড়ায় পরাজিত 
হওয়াতে চারি ভ্রাতা, মাতা ও বনিতার সহিত নির্বাসিত হন। 
নির্বাসনে নির্মিত কাল অতীত হইলে, যুখিষ্টিরাদি পঞ্চ ত্রীতা 


হী 


্ ভারতের ইতিহাস । 


ছর্যোধনের নিকট আপনাদের রষ$জ্য প্রার্থনা করেন, কিন্ত 
ছুর্য্যোধন ছুম্্তি প্রযুক্ত কিছুই দিতে সম্মত হন না। সুতরাং 
উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধে শেষে 
যুধিষ্ঠির জয়ী হন। কিন্ত যুদ্ধের পর বুধিষ্টির রাজ্য ভোগ করেন 
নাই; জ্ঞাতিগণের নিধনে তাহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়; 
এ জন্য তিনি অর্জুনের পৌত্র পরীক্ষিৎকে রাজ্য-ভার দিয়া পঞ্চ 
ভ্রাতা ও প্রিয়তমা ভা্যা দ্রৌপদীর সহিত হিমালয় পর্বতে 
প্রস্থান করেন। | 
রামায়ণ ও মহাভারতের সময়ে ভারতবর্ষের 
সাধারণ অবস্থা |__রামারণ ও মহাভারত পাঠে ভারতবর্ষীয় 
হিন্দুদিগের অবস্থা অনেক পরিমাণে জানিতে পারা যায়। 
রামায়ণের সময়ে ভারতবর্ষের সর্বত্র হিন্দুদিগের বসতি বিস্তৃত 
হয় নাই। সমস্ত আধ্যাবর্ে ও দক্ষিণাপথের কোন কোন 
স্কানে তাহারা উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র যে সমস্ত 
সৈন্য লইয়া বাবণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, তংসনুদয় রামা- 
য়ণে বানর বলিয়া বণিত হইয়াছে । ইহাতে বোঁধ হয়, 
'দক্ষিণীপথে আদিম অসভ্য জাতির সংখ্যাই অধিক ছিল। কন্ত 
মহাভারতের সময়ে ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র হিন্দুদিগের বসতি 
বিস্তৃত হইয়াছিল। কান্তকুজে জ্রপদবংশীয়গ্ণ, বিহারে জরা- 
সন্ধ, মত্ত প্রদেশে বিরাট, ভাঁগলপুরে কর্ণ, মথুরায় যছবংশীয়- 
গণ এবং মদ্রে,শল্য প্রতৃতি মহারথ আধ্যগণ আধিপত্য বিস্তার 
করিয়াছিলেন । স্থৃতরাঁং যে সময়ে কুরুপীগুবের যুদ্ধ হইয়াছিল, সে 
সময়ে কান্দীহীর ও পঞ্জাবের পার্বত্য প্রদেশে, বিহারের শ্তামল 
ক্ষেত্রে, বোশ্বাইর সমুদ্ধ স্থলে হিস্ুদিগের আবাম-টুমিছিল। 


হিম্ছদিগের রুঁজ্ব । ২১ 


এ সমন্ধে ত্া্গণ্য-র্শেরু বিশেষ প্রাহ্াব ছিল। ব্রাঙ্দণ- 
গণ এসময়ে আপনাদের প্রীধান্ত ও ক্ষমতা অক্ষুপ্ণ রাখিয়া- 
ছিলেন। শূত্রগণের অবস্থা উত্তরোত্তর উন্নত হইতেছিল। রাঁজ্য- 
শাসন ও রাজধর্ম্ের অবস্থারও অনেকাংশে উৎকর্ষ হইয়াছিল । 
রাজারা যথানিয়মে বাজ্য-শীসন না করিলে পতিত হইতেন। 
তাহাদিগকে সাধারণ মত মানিয়া চলিতে হইত। প্রজারা 
সৌরাজ্য-স্থখ ভোগ করিয়া পৰিতৃপ্র থাকিত। এ সময়ে কৃষি- 
কার্যের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। এই কাঁধ্য (বল বৃষ্টির 
অপেক্ষায় ফেলিয়| রাখা হইত না। কৃষি-ক্ষেত্রের স্থানে স্থানে 
কূপ ও খাল প্রভৃতি খনন করা হইত। এই কৃপ ও খাল সকলের 
জলে ক্ষেত্র-সমূহ উর্কার হইয়া প্রচুর শন্ত-সম্পত্তি প্রদান করিত। 
কোন প্রজ! আপনার ভরণপৌষণে একান্ত অসমর্থ হইলে রাঁজ। 
তাহাকে আবশ্তক মতখণ দিতেন। প্রজাদের ধন, প্রীণ ও 
অন্তঃশক্র হইতে রাজ্য নিরাপদ রাখিবার জন্য উপযুক্ত প্রহরী ও 
শান্তিরক্ষক নিয়োজিত থাকিত। রাজ বিদ্রোহের আশঙ্কায় 
সৈম্ভদিগকে বেতন দিয়া বশীভূত রাখিতেন ৷ যখন তিনি সুযোগ 
বুঝিতেন, তপন এ সমস্ত সৈম্ভ লইয়া দিগ্বিজয়ে বহির্গত 
হইতেন। শরৎকালই দিগ্বিজয় যাত্রার উপযুক্ত সময় ছিল। 

এই সময়ে ভারতবর্ষের প্রায় সমুদরস্থলেই যুদ্ধ-কুশল জাতির 
বসতি ছিল। ইহারা আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে 
প্রাণপণে চেষ্টা করিত। হ্্যবংশীয় রাজা রঘু যখন দিগ্বিজয়ে 
বহির্গত হন, তখন প্রীয় সকল স্থলেই ভীাহাকে বিপক্ষের সহিত 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। কেহ অবলীলায় বা অসন্ধোচে 
আপনাদেন্ধ স্বাধীনতা তাহার হস্তে সমর্পণ করে নাই। 


২২ ভারতেব্ ইতিহাস । 
মহাভারতের সময়ে বন্ত প্রতৃতিতে বিশেষ আড়ম্বর হইত । 
খুধিঠিরের রাজস্থয় ইহার একটি প্রধান দৃষ্টাত্ত। যুধিষ্টির ছূর্য্ো- 
ধনের কুমন্ত্রণীয় পঞ্চ ভ্রাতা ও মাতার সহিত হস্তিনাপুর 
হইতে বারণাবর্তে (বর্তমান এলাহাঁবাদে ) গেলে দূর্যোধন 
স্টাহাদিগকে জতুগৃহে ভক্মীভৃত করিবার সঙ্কল্প করেন। কিন্ত 
যুধিষ্ঠির প্রভৃতি ইহ! জানিতে পারিয়! পলায়নপুর্ব্ক নানাস্থানে 
ব্রমণ করিয়া দ্রপদ-রাজ্যে উপনীত হন। এই স্থানে দ্রৌপদীর 
সহিত তাহাদের বিবাহ হয়। অতঃপর তীহার! ইন্রগ্রস্থে 
আসিয়া বাম করেন। এইসময়ে যুধিষ্টির সমস্ত ভীরতবর্ষে আপ- 
মার প্রীধান্ত রক্ষার জন্য রাজস্য় মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত 
হন। এই মহাষজ্ঞে আড়ম্বরের একশেষ হয়। চতুরঙ্গ 
সৈম্ভ চারি দলে বিভক্ত হইয়া সমস্ত রাজ্যাধিপতিকে যুধি- 
িরের বশে আনিবার জন্য দিগ্বিজয়ে যাত্রা করে। যুদ্ব-কুশল 
অর্জুন উত্তর*বাহিনী, মহাবল ভীমসেন পূর্ব-বাহিনী, মহাঁরথ 
মকুল পশ্চিম-বাহিনী ও শঙ্্-পারদর্শী সহদেব দক্ষিণ-বাহিনী 
সেনার অধিনাঁয়কতী গ্রহণ করেন। ইহাদের পরাক্রমে 
সমুদয় স্থলেই যুধিষ্ঠিরের প্রাধান্য স্থাপিত হয়। সুতরাং 
যুধিঠির মহারাজ চক্রবর্তী হইয়া নিবিবন্তে রাজ্য যজ্ঞ সমাপ্ত 
করেন। 
এই যক্ঞে সমস্ত আঁধ্য নৃপতিই আহত হইয়া ইন্্রপ্রস্থে উপ- 
স্থিত হইয়াছিলেন। মহারাণী বিক্টোরিয়ার “ভারতসাত্রাজ্যের 
অধীশ্বরী* উপাধি গ্রহণের সময়ে ১৮৭৭ ত্রীঃ অবের ১লা জান্ু- 
যান্ষি, দিল্লীতে যে মহাসমৃদ্ধ দরবার হইয়াছিল, যুধিঠিরের বাজ- 
সুয়ে তাহা অপেক্ষা অল্প আড়্বর ব! সমারোহ হয় নাই। 


হিচ্ছুদিখের রাজস্ব ২. 


মন্ুমংহিত। | রামান্ণ ও মহাভারতের পর মনু" 
সংহিতার নাম উল্লেখ করিত হয়। হিন্দু আর্ধ্যদিগের সামা" 
জিক আচারব্যবহারের বিব্রণ মনুসংহিতায় সবিস্তর বণিত 
আছে। গ্রৃষ্াব্দের অনুমান ৯০* বৎসর পূর্বে মন্তুকর্তৃক এই 
সংহিতা! সঙ্কলিত হয়। ক্ষত্রিয়-বংশে মন্ুর উৎপত্তি । তাহার পিতা 
ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। মন্তু ক্ষত্রিয়- 
তনয় হইলেও অসম্কৃচিতভাবে সকল জাতির সঙ্বন্ধেই ব্যবস্থা 
প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন 1 
রামায়ণ, মহাভারত ও মনুসংহিভার সময় হইতে ্রান্ষণাদি 
বর্ণচতুষ্টয়ের ক্ষমতা ও রাজ্য-শাসন-সংক্রান্ত নিক্ষম কিন্ধপ ছিল, 
তাহা এই স্থলে উল্লেখ কর! যাইতেছে । 
ব্রাহ্মণের কর্তব্য |- ব্রাঙ্মণকে প্রথম অবস্থায় ছাত্রত্ব 
গ্রহণ করিতে হইবে । তিনি সর্বদা সংযত হইয়া বেদাধ্যয়ন 
করিবেন, এবং সংযত হইয়া শিক্ষাদদাতী গুরুর আদেশ প্রতি- 
পালনে তৎপর থাকিব্ন । তাহাকে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়। 
জীবিক। নির্বাহ করিতে হইবে । তিনি সর্বদা বিনয়ী, নত্র ও 
কর্তব্যপালনে যত্বশীল থাঁকিবেন। এই প্রথম অবস্থার নাম ত্রহ্ধ- 
চর্ধ্য। যথাৰিধি শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ব্রাহ্মণ ব্রক্গচর্ধয পরিত্যাগ 
পূর্বক গৃহস্থ-ধর্মে প্রবৃত্ত হইবেন। গৃহস্থ-ধর্ম্রে প্রথম প্রবিষ্ট 
ব্রাহ্মণ “শ্নাতক” নামে উত্ত হইতেন । ব্রাহ্মণ যথানিয়মে বিবাহ 
করিরা, শিক্ষাদান ও যজ্ঞ প্রড়তি ধর্ম-কার্য্যানুষ্ঠানে নিযুক্ত 
থাকিবেন। অপেক্ষাকৃত উচ্চ শ্রেণীর নিকটে ব্রাঙ্গণ যে দান 
গ্রহণ করিবেন, তাহাতেই তীহীকে জীবিকা নির্বাহ করিতে 
হুইবে। যৃখন ব্রাহ্মণের জীবনরক্ষার নির্দিই উপায় রহিত 


২৪ ভারতেয়, ইতিহাস । 


হুইবে, তখন তিনি সৎপথে থাকিয়া কৃষি-কার্ধ্য ও বাণিজ্যে 
প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন । 
বাঙ্গণ সর্বদা শুচি, জিতেন্দ্রিয় ও সংবত-চিত্ত হইয়া! শান্তান- 
লীলন ও শাস্ত্রীয় কার্ধ্যানুষ্ঠানে আসক্ত থাকিবেন। তিনি সর্ব 
: প্রকার আড়ম্বরশৃন্ত আহারীয় ও পরিচ্ছদে পরিতুষ্ট থাকিবেন। 
গৃহস্থাশ্রমের পর ব্বাঙ্গণকে বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করিতে 
হইবে। ব্রাহ্মণ আপনার ধর্শ-জীবনের এই তৃতীয় অবস্থায় আরণ্য 
আশ্রমে বাস করিয়া, ঈশ্বরের উপাসনার ও এ্রশ্বরিক তত্ব-চিন্তায় 
কালাতিশাত করিবেন। ইহার পর উহাকে সন্ন্যাপী হইয়া 
বৈরাগ্য অভ্যাস করিতে হইবে। তিনি এই অবস্থায় সংসারের 
অনিত্যতা স্মরণ করিয়া মঙ্গলময় পরত্রদ্দে মনঃসংযোগ করিবেন। 
ধর্ম-জীবনের এই অবস্থা চতুষ্ট় যথাক্রমে ব্রন্ধচর্ধ্য গাহস্থ্য, বান- 
প্রস্থ ও ভৈক্ষ্য বা! সন্তযাসাশ্রম বলিয়া কথিত হইয়া থাকে । 
ক্ষত্িয়ের কর্তব্য 1 ক্ষত্রিয় যুদ্ধ ব্যবসারী হইয়া অস্তঃ- 
শত্রু ও বহিঃশত্র হইতে রাঁজ্য রক্ষা করিবেন, যথাবিধানে প্রজা 
পালনে নিযুক্ত থাকিবেন, এবং অপ্রমত্ত হইয়1 ধর্শীনুষ্ঠান করি- 
বেন। তাহাকে ব্রাহ্মণের পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইবে। যজ্জাদি 
বৈদিক কার্ধ্যান্ুষ্ঠানে ক্ষত্রিক্বের অধিকার থাকিবে। বেদাধ্যয়ন 
ক্ষত্রিয়ের অন্যতম কর্তব্য বলির। পরিগণিত হইবে । 
বৈশ্ঠের কর্তব্য ।-বৈশ্ঠ ক্ষত্রিয়ের স্যায় বেদাধ্যয়ন 
করিবেন। ইহা ভিন্ন পশুপালন, কৃষি ও বাণিজ্যে তাহার 
অধিকার থাকিবে। বৈশ্ত পশু-চারণে দক্ষ হইবেন, ভূমির 
উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিতে যত্ববান্‌ থাকিবেন এবং বাণিজ্য 
ব্যবসায়ের স্ববিধার জন্ত বিভিন্ন দেশের ভাষা আরত্ত রাখিবেন। 


হিস্দুর্দিগের রজত । হস্ত 


শৃদ্ছের কর্তব্য ।_ শূকর আর্ধাদিগের "সেবায় নিযুক্ত 
খাফিবে। বেদাধ্যয়নে, বা কোন প্রকার শাস্ত্রীয় আলাপে 
তাহার ক্ষমতা থাকিবে না। সেঅন্ত কোন উপায়ে জীৰিকা 
নির্ববাহে অসমর্থ হইলে লামান্য রকম শিল্প-কার্ধ্য করিতে পারিবে | 
রাজ্য-শাসন ।- রাজার এই ধর্ম ছিল যে, তিনি হুষ্ট- 
দন ও শিষ্ট-পালন করিবেন। কোন শক্র রাজা আক্রমণ করিলে 
তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া, রাজা রক্ষা করিবেন। মিত্রের সহিত 
সত্ব্যবহার, ও ব্রাহ্মণকে শ্রদ্ধ। করিবেন। ক্রাঙ্মণের। ৫য উপদেশ 
দিবেন, তাহা শুনিবেন। তিনি ইন্দ্রিয-স্বখে মত্ত হইবেন না, 
রাজ-কার্য্যে আলম্ত করিবেন না, এবং ক্রোধেব বশীভূত থাঁকি- 
বেন না। রাজ-কার্ধ্যসম্পাদনার্থ সাত জন মন্ত্রী থাকিতেন। 
সর্ধশান্ত্রজ্ঞ এক জ্ঞানী ব্রাহ্মণ প্রধান মন্ধিত্ব করিতেন। অন্ান্ত 
রাজকর্মচারীর মধ্যে গুণী, জ্ঞানী, কর্মদক্ষ, দেশকালাভিজ্ঞ, 
সাহসী, দূরদর্শী ও মিষ্টভাধী এক ব্যক্তি থাকিতেন, ইহার 
উপাধি দূত। ইনি ভিন্ন দেশসংক্রান্ত রাজ-কার্ধ্য সম্পাদন 
করিতেন। 
পল্লীমমাজ |- গ্রামের কার্য গ্রামের প্রধান ব্যক্তিগণ 
দ্বারা সম্পাদিত হইত। ইহারা কেহ দশ, কেহ শত, কেহ সহস্র 
গ্রামের কর্তী ছিলেন। ইহাদের উপর এক এক জন অধ্যক্ষ 
থাকিতেন। এই প্রকারে পল্লী-সমাজের সৃষ্টি হুয়। 
রাজা স্বয়ং এই সকল গ্রামের প্রধান ও অধ্যক্ষদিগকে নিযুক্ত 
করিতেন । ইহাদের বেতন সম্বন্ধে এই নিয়ম ছিল--দশ গ্রামের 
অধ্যক্ষ ুইথানি লাঙ্গলে যে পরিমাণের সুমির চাষ হইতে পারে, 
তাহা পাইবেন শত গ্রামের অধ্যক্ষ একথানি ক্ষুদ্র গ্রামের 


হত ভারতের ইতিহাস ॥ 
ভূষ়ি ভোর করিবেন, এবং সহত্র গ্রামের অধ্যক্ষ একখানি বৃহৎ 
শ্রামের ভুমি পাইবেন । ইহা ভিন্ন দেশের এক এক ভাগে সেল 
থাকিত, এবং প্রত্যেক স্থানে এক এক জন সেনাপতি থাক্ষি- 
তেন। ইহারা সর্বদা শক্র-ক্র হইতে দেশ রক্ষা! করিতেন । 

রাজস্ব ।-+রাজন্বগ্রহণের এই নিয়ম ছিল, ভূমিতে ষে 
শন্ত উৎপন্ন হইবে, তাহার ব্যয় বিবেচনা করিক্বা রাজা কোন: 
স্থলে দ্বাদশ অংশ, কোন স্থলে অষ্টম অংশ, এবং কোন স্থলে 
ষ্ঠাংশ পাজস্ব গ্রহণ করিবেন । যুদ্ধাদি উপস্থিত হইলে চারি 
অংশের এক অংশ পর্যাস্ত লইতে পারিকেন। স্বর্ণ, রৌপা ও 
রত্বা্দির পঞ্চাশৎ অংশের একাংশ, যুদ্ধসময়ে পঞ্চমীংশ লই- 
বেন। স্বগন্ধ দ্রব্যাদির ষষ্ঠাংশ পাইবেন। ইহা ভিন্ন বাণিজ্যের 
লত্য বিবেচনা করিয়া রাজা তাহার পঞ্চমীংশের একাংশ 
লইবেন । কোন বাক্তির উত্তরাধিকারী না থাকিলে রাজ! 
তাহার সম্পত্তি প্রাপ্ত হইতেন। কিন্তু কোন অস্বামিক দ্রব্য 
প্রাপ্ু হইলে ভিনি এই বলিয়া ঘোষণা করিতেন যে, দ্রব্যের 
অধিস্বামী তিন ব্পরের মধ্যে উপস্থিত হইয়া তাহা লইয়া! 
যাইবে । অধিস্বাদী নির্দিষ্ট কীলের মধ্যে উপস্থিত না হইলে খর 
দ্রব্য রাজ-সম্পান্ত বলিয়া গণ্য হইত। খনি হইতে ষে ধাতু 
পাওয়া যাইত, তৃস্বামী তাহার অর্ধেক পাইতেন। 

ব্রাহ্মণের ক্ষমতা ।-ক্ষত্বিরগণ প্রজাপালন ও রাজ্য- 
শবলনের ভার গ্রহণ করিলেও ব্রাঙ্গণদের কখনও অবমাননা হয় 
মাই । ব্রাঙ্ষণগণ অন্য উপায়ে আপনাদের প্রাধান্ত অপ্রতিহত 
শ ক্ষমতা অক্ষু্জ রাখিতে প্রবৃভ হন। তীহারা শাস্তপ্রণয়ন ও 
নিবমব্যবস্থাপনের ক্ষমতা আপনাদের হস্তে রাখিলেন। ত্রাঙ্গ- 


হিন্দুদিগের আজত্ব। ৯৭ 
পেরা সন্ধি-বিগ্রহের মন্ত্রণাদীতা, নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপের 
পরামর্শদাতা ও সমুদয় সাংসারিক কার্ধোর ব্যবস্বাদাতা 
ছিলেন। কোন কাধ্য তাঁহাদের অমতে সম্পন্ন হইতে পারিত 
না, এবং কোন নিয়ম তাহাদের বিনা সম্মতিতে বিধিবদ্ধ হইতে 
পারিত নাঁ। কেহ তাহাদিগকে অবজ্ঞা করিলে বা কেহ তাহা! 
দের অনুমৌদিত নিয়মে অনাস্থা দেখাইলে, তীহারা তীহী- 
দিগকে শাপগ্রন্ত করিতেন, এবং আস্তিমে অনন্ত সুখের পরিবণ্ডে 
ঘোর অন্ধকারময় নরকভোগের ভয় দেখাইতেন )' ব্রাঙ্গণ- 
দিগের প্রণীত ও ব্যবস্থাপিভ ধর্শাচুশাসনের প্রতি সে সময়ে 
সাধারণের বিশেষ শ্রন্ধা ও ভক্তি ছিল। কেহ এই চিরস্তন অন্ত- 
শাসন লঙ্ঘন করিতে সাহসী হইত না এবং কেহ এই চিরস্তন, 
অন্থুশাসনের প্রতি অনাস্থা দেখাইতে অপরকে প্রবর্তিত করিত 
না । কেহ এই ব্যবহার-পদ্ধতির বিরোধী হইলে সকলে তাহাকে 
অধঃপতিত ও প্রণষ্ট-সর্ধস্ব বিবেচনা করিত। এইব্ধপে প্রাচীন 
ভারতবর্ষে ব্রাঙ্মণদিগকের ক্ষমতা ও আধিপত্য বদ্ধমূল হইল, 
এইরূপে দেবতাস্থানীয় হওয়াতে ব্রাহ্মণগণ “তৃদেব৮ বলিব! 
পরিগণিত হইয়া উঠিলেন। 

অপরাপর জাতির উন্নতি ।- ব্রাহ্মণের অপীম ক্ষম- 
তায় মর্মাহত হইফ্জা ক্ষত্রিযগণ ব্রাহ্মণের প্রতিদবন্দী হইরা উঠি- 
লেন। ক্ষত্রিয়-শ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র আপনার সাধনা, অধ্যবসায় ও 
সহিষণুতা-বলে ব্রাক্মণত্ব পাইলেন। মিথিলার অধিপতি জনক 
প্রগাঁচ তত্বজ্ঞানী হইয়া রাজধি বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন। অনেক 
ব্রাহ্মণ তত্জ্ঞান শিক্ষার আশায় তাহার শিষ্য হইতেও সন্কুচিত 
হইলেন ন1।* ব্রাহ্মণের! কর্মকাণ্ডে যেমন আড়ম্বর করিয়া 


২৮ ভারতেতের ইতিহাস । 
আ্লাসিতেছিলেন, ক্ষত্িয়েরা তেমন উপনিষদে অভিজ্ঞতা লাভ 
কষ্িয়৷ পরমার্থজ্ঞানে আপনাদের দূরদর্রিতা ও চিস্তার পরিচয় 
দিতে লাঁগিলেন। ক্রমে হিন্দু-সমাজে অধিকতর উদারতা দেখ 
যাইতে লাগিল। সাধুতার উপর হিন্দু আধ্যদিগের তীক্ষু দৃষ্টি 
ছিল। ব্রাক্ষণ সাধুতা হইতে প্খলিত হইলে শৃত্রের শ্রেণীতে 
স্থান্‌ পাইতেন। শূত্র সাধুতা দেখাইলে ব্রাহ্ণন্ব প্রাপ্ত হইত। 
ক্ষত্রিয় ও বৈহ্ঠসস্তানের সন্বন্ধেও এইরূপ হইতে লাগিল। ইহা! 
ভিন্ন অসবর্ণ বিবাহ, আধ্য-জাতির আচারব্যবহারের অনুকরণ 
ও দআর্ধয-সমাজের সহিত সংমিশ্রণেও নিয় শ্রেণীর উন্নতি হইতে 
থাকে। এইরূপে অপরাপর জাতির উৎকর্ষ প্রাপ্তি হয়। 
ব্রাহ্মণের পুনর্ধবার প্রাধা শ্য-লাভ ।-_-ত্রী৮ অব্দের 
এক হাজার বৎসর পূর্ব পর্য্যস্ত হিন্দু আধ্যদিগের অবস্থা এই 
রূপ ণছল। ইহার পর ব্রাক্মণের। আবার শ্রীধান্ত লাভ করেন। 
উপুনিষদের পরে স্থৃতিশাস্ত্র প্রভৃতির সময়ে ব্রাক্মণেরা অপ্রতি- 
হত ভাবে আপনাদের ক্ষমত! চালনা করিয়াছেন । 
ব্রাহ্মপ্য-ধন্মের অবনতি | ত্বাহ্ষণগণ ভারতবর্ষে 
আপনাদের প্রাধান্ত চিরকাল এক ভাঁবে রাখিতে পারেন নাই, 
চিরকাল তাহাদের প্রবর্তিত নিয়ম ভারতবর্ষে অক্ষুণ্ন থাকে নাই। 
ফিছুকালের যধ্যে ভারতবর্ষের উত্তরাংশে এক মহামনন্বী প্রাছু- 
ূতি হইলেন এবং সাম্যের মহিমা ঘোষণ। করিয়া! অবিলম্বে 
ব্রাহ্মণদ্দিগের ধর্শ পরাজয় করিয়া তুলিলেন। এই মহামন্বীর 
নাম শাক্যসিংহ বা গৌতম, তথ্প্রচারিত ধর্মের নাম বৌদ্ধ 
বর্ম । 


দ্বিতীয় অধ্যায়। 





বৌদ্ধ ধর্ম । 


(শ্রীঃ পূঃ ৫৪৩-_-খীঃ ১০০০ অব্দ) 


শাক্যসিংহের জীবনী |-শাক্যসিংহ 'বা গৌতম 
বৌদ্ধ-সম্প্রদাষের প্রবর্তক । তীহার পিতার নাম শুদ্ধোদন, 
মাতার নাম মায়াদেবী। *শুদ্ধোদন বারাণসীর প্রায় একশত 
মাইল উত্তরে বর্তমান গোরক্ষপুর জেলার অন্তঃপাতী একটি 
জনপদের রাঁজ! ছিলেন। কপিলবস্ত নামক নগর তাহার 
রাজধানী ছিল। শাক্যসিংহ কপিলবস্ততে জন্ম গ্রহণ করেন। 
কেহ কেহ কহেন, এখনকার গোরক্ষপুর জেলা নগরখাঁস 
নামক পল্লী শুদ্ধোদনের প্রাচীন বা্গধানী কপিলবস্থ । 
শাক্যসিংহ ক্ষত্রিব ছিলেন | শাক্যকুলে ও গৌতম বংশে 
জদ্ম হওয়াতে তাহার নাম শাকাসিংহ ও গৌতম হয়। শাঁকা- 
সিংহের অর্থ, শাক্য-বংশের শ্রেষ্ঠ । কথিত আছে, তাহার আর 
এক নাম সিদ্ধার্থ ছিল। সিদ্ধার্থ শবের অর্থ, যাহার উদ্দেস্তা 
সফল হইয়াছে । শীক্যসিংহ যখন সংসার পরিত্যাগ করিয়! 
ধর্ধ-প্রচারে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহার নাম বুদ্ধ হয়। বুদ্ধ শবের 
অর্থজ্ঞানী। 
শাক্যদিংহের জন্মগ্রহণের সাত দিন পরে মায়! দেবীর মৃত্যু 
হয়। এত প্নন বয়সে মাতৃবিয়োগ হইলেও শাক্যসিংহকে কোন 


২৩. ভারতের ইতিহাস । 
কষ্টে পড়িতে হয় নাই। শুদ্ধোদন, তনয়ের রক্ষণাবেক্ষণের 
ভার আর এক মহিষীর হন্তে সমর্পণ করেন। এই মহিষী, 
শাঞ্যসিংহের মাতার ভগিনী । শুদ্ধোদন, মায়া দেবীর জীব- 
জশাতেই ইহাকে বিবাহ করেন) 

শাক্যসিংহ দেখিতে বড় স্ত্রী ছিলেন। তাহার বুদ্ধিও বড় 
তীক্ষ ছিল। বাল্যকালেই তিনি চিন্তাপরায়ণ হইয়া উঠেন) 
সর্ধদ! নিকটবর্তী অরণ্যের ছায়ায় বপিয়া চিন্তা করিতেন। 
শুদ্ধোদন পুত্রকে চিস্তা হইতে বিরত রাখিয়া, সাংসারিক বিষয়ে 
আসক্ত করিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু কিছুতেই তাহীর -চেষ্া 
সফল হয় না। কিছুদিন পরে গোপা নামে 'একটি পরমসুন্দরী 
কন্তার সহিত শীক্যসিংহের বিবাহ হয়। বিবাহের পরেও 
শ্ধ্ুক্যসিংহ পূর্বের ন্যায় চিন্তা করিতে লাগিলেন ; অবশেষে 
সংসারে বিরক্ত হইয় গৃহ পরিত্যাগ করিলেন । 

শাক্যসিংহ বাত্রিকালে গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অস্বারোহণে 
সমস্ত রাত্রি গমন করেন। এক জন বিশ্বস্ত অনুচর তাহার 
সঙ্গে ছিল। শীকাসিংহ এক স্থানে উপনীত হইয়া অশ্ব হইতে 
নাঁমিলেন, এবং অনুচরকে পোষাক ও আপনার লমস্ত অলঙ্কার 
দিয়া কপিলবস্ততে পাঠাইয়! দিলেন । যে স্থানে শাক্যসিংহ 
তাহার অন্থচরকে বিদায় দেন, সেই স্থানে একটি ক্মরণ-্তস্ত 
বর্তমান ছিল। চীনদেশের বিখ্যাত ভ্রমণকারী হিউএন্‌ থ্‌সঙ্গ, 
ঝুশী নগরে যাইবার পথে, একটি বৃহৎ অরণ্যের প্রান্ত তাঁগে এই 
স্তস্ত দেখিয়াছিলেন। কুশী নগর বর্তমান গোরক্ষপুরের ৫৯ 
মাইল দক্ষিণ-পূর্ব অবস্থিত ছিল। এক্ষণে উহ! ভগ্ন দশান্ম 
পতিত রহিয়াছে । 


বৌদ্ধ ধর্ম ৩%৮ 


শীকাসিংহ প্রথমে বৈশালী (বর্তমান বিশীর, গণ্ক নদের 
পূর্ববর্তী নগরীতে যাইয়া! এক জন ব্রাহ্মণের নিকট বিদ্যা শিক্ষা 
করেন। ইহার পর বিহারের রাজধানী রাজগৃহে (আধুনিক রাজ- 
গির) অর এক জন ব্রাহ্মণ অধ্যাপকের নিকট উপস্থিত হন। 
অনন্তর ধর্মমচিস্তায় ছয় বংসর অতিবাহিত করিয়া, “বুদ্ধ” নাম 
পরিগ্রহপূর্ববক ধর্-প্রচারে প্রবৃত্ত হন। 
বুদ্ধ কিছুকাল বারাণদীতে থাকিমা মগধ-রাঁজ বিশ্বসারের অন্তু 
£রীধে রাঁজগৃহে গমনপূর্ববক ধর্মপ্রচার করিতে আর্ত করেন? 
কিস্ত-শেষ বিশ্বপার তাহার পুল অজাতশত্র কর্তৃক নিহত 
হইলে, বুদ্ধ রাজগৃহ পরিত্যাগ করিয়া প্রাচীন অযোধ্যার রাজ- 
ধানী শ্রাবস্তীতে (রান্তী নদীর তীরবর্তী সাহেতমাহেত ) উপ- 
নীত হন। ইহার পর তিনি কপিলবস্ততে যাইয়া স্ব বংশের সমু 
দয় ব্যক্তিকে নিজ ধর্মে দীক্ষিত করেন। বুদ্ধ রাজগুহে উপনীভ 
হইলে অজাতশক্র তাহার ধর্শে দীক্ষিত হন। 
বৃদ্ধ ইহার পর শিষ্যগণের সহিত কুশী নগরে যাইতেছিলেন, 
পে উদরাষয় রোগে অত্যন্ত দূর্বল হইযা পড়িলেন। এই অব- 
স্থায় তিনি এক অরণ্যে বিশ্রাার্থ উপবেশন করিলেন; এই 
স্থানেই একটি শাল বৃক্ষের নীচে ৮* বৎসর বয়সে তীহার পর- 
লোক-গ্রাপ্তি হইল। ্রীষ্টের জন্মগ্রহণের ৫৪৩ বৎসর পূর্বে, 
বুদ্ধ মানব-লীল! সম্বরণ করেন। 
বুদ্ধের মত ।- বুদ্ধের প্রতিষ্ঠিত ট ধর্মের মতে 
যাগধজঞ, ক্রিক়্াকাঁও নিক্ষল। বুদ্ধ কহেন, কাম ক্রোধ প্রভৃতি, 
রিপুগণ মহ্ষ্যের দুঃখের কারণ । সমাধি-বলে এই সকল রিপুকে 
নির্মল কল্লিতে পারিলেই পরিণামে নির্বাণ-প্রাপ্তি হয়। সর্ব 


আর. তারতের ইতিহাস ॥ 


জীবের গুতি ময়, সত্য-নি্ঠী, জিতেনিযতা ও অহিংসা, ই 
ধর্ধে সারি । বুদ্ধ জাতিভেদ গ্বীকার করিতেন না। তিনি সমু 
দক্গ জাতির, সমুদয় বর্ণের লোঁককেই আপনার ধর্শে আনরন 
করিতেন। ব্রাঙ্গর্ণগণ যে বৈধম্য-প্রণাঁলী স্থাপন করেন বুদ্ধ 
তাহা উচ্ছেদ করিয়া সাম্য-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত করেন ।: 

বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার ।-_-ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধন্্র শীপ্রই 
বদ্ধমূল ও বনুলপ্রচার হইয়! উঠে। ব্রাঙ্গণগণ এত দিন সমুদয় 
প্রধান প্রধান কার্য একচেটিয়া করিয়! রাখিয়াছিলেন? তীহার। 
আর কাহাকেও উহ! করিতে দিতেন না। ইহার পর বুদ্ধ 
খন ঘোঁধণা করিলেন, সকলেই সমান, সকলেই সমানরূপে 
সমুদয় কাঁধ্য করিধীর অধিকাদী. তখন লোক বাড্নিষ্ত্তি না 
করিয়া! দলে দলে তীহার অন্ববর্তী হইল। কালক্রমে বৌদ্ধ 
ধর্ম ভারতবর্ষের প্রধান ধর্দ্ম হইবা উঠিয়াছিল; উহ ভারতবর্ষ 
ও লঙ্কা হইতে জাপান পর্যন্ত এবং তিববত হইতে চীন পর্য্যন্ত 
প্রদারিত হইয়াছিল । 

ভাঁরতবর্ধে পারশীক ও গ্রীক অধিকার । 

পারশীকদিগের ভারতবর্ষে প্রবেশ ।-- বুদ্ধের 
জীবদ্দশায় পারস্তের অধিপতি দরাধুস হিস্তাম্পেস সিন্ধু নদ 
পার হইয়া! কয়েকটি জনপদ অধিকার করেন (৫২১ স্ীঃ পুঃ)। 
এ সম্বন্ধে কোন বিশেষ বিবরণ পাওয়া যাঁর না। ভারতবর্ষীয় 
জধিকার হইতে দরাধুম যে কর আদায় করিতেন, তাহা তাহার 
বিস্তৃত রাজ্যের সমুদয় রাজন্বের তিন ভাগের এক ভাগ হইবে। 
ইছাতে বোধ হয়, ভারতবর্ষে তাহার অধিকার বড় কম 
ছিলনা । 


ভারতবর্ষে পারীক ও গ্রীক অধিকার । ৩৩ 


সেকন্দর শাহের আক্রমণ, ৩২৭ খ্বীত পুঃ।-- 
ইছাঁর পর গ্রীশরাজ্যের অন্তংপাতী মাকিদনের অধিপতি 
ন্ুপ্রসিদ্ধ সেকন্দর শাহ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। বাল্যকাল 
হইতেই দেকন্দর শুনিয়াছিলেন, সিষ্কু নদের পারে যে দেশ 
আছে, তাহা অতি অদ্ভুত। এই অদ্ভুত দেশ দেখিবার জন্ত তাহার 
চিত্ত সাতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিরাছিল। তিনি পারহা রাজ্য জয় 
করিয়! ক্রমে পঞ্জাবে উপস্থিত হন। পুরু নামে এক জন প্রতাপা- 
ম্বিত রাজা পঞ্জাবের এক স্থানে আধিপত্য কবিতেন। তিনি 
বহুসংখ্য সৈশ্ত, হস্তী ও যুদ্বরথ লইয়া সেকন্দরের গতিবৌধার্থ 
দণ্ডায়মান হন । চিলিয়ানবাঁলার ১৪ মাইল পশ্চিমে উভয় পক্ষে 
ঘোরতর যুদ্ধ ঘটে। এই যুদ্ধে পুরুর পরাজয় হয়, তাহার 
ছুই পুত্র রণশারী হন। সেকন্দর শাহ পুরুর অসামান্ত পরীক্রম ও 
যুদ্ধকৌশল দেখিয়। তাহাকে স্বপদে পুনঃ স্থাপন করেন। ইহাতে 
সেকন্দরের সহিত পুরুর বন্ধৃতা জন্মে। সেকনদর শাহ পঞ্জাবের 
মালব ও ক্ষুদ্রক নামক ছুইটি যুদ্ধ-প্রিয় জাতিকে বশীভূত করেন । 
ইহার পর সেকন্দর চত্দ্রভাগা ও ইরাবতী অতিক্রম পূর্বক 
বিপাশার তটে আসিয়া মগধ সাম্রাজ্য আক্রমণ করিতে উদ্যত 
হইলেন। কিন্তু তাঁহার সৈম্গণ রণ-শ্রম ও পথ-ক্লেশে এতদূর 
পীড়িত হইয়াছিল যে, তাহারা কোন ক্রমেই অগ্রসর হইতে 
সম্মত হইল না। সেকন্দর অগত্যা এই স্থান হইতে তাঁহার 
অধিকৃত পারস্তে প্রতিগমন করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি 
কিয়দংশ সৈন্য লইয়া স্থলপথে বেলুচিস্তানের মরুভূমি দিয়া চলি- 
লেন; অবশিষ্ট সৈন্য নিয়র্কসের অধীনে সিদ্ধ নদের মোহান! 
হইতে সস্্রপথে যাত্রা করিল। 


ঞ্ ভারতের ইতিহাস । 
মগধ সাআজ্য । 

মগধের বর্তমান নাম বিহার'। পাটলীপুত্র ( পাটনা ) ইহার 
খ্বাজধানী। ইতিহাসে এই প্রদেশ সবিশেষ প্রসিদ্ধ! এই 
গানে রাজধি জনকের আবাস ছিল ঘাঁজ্ঞবন্ধ্য প্রভৃতি খষি- 
গণ তীহার নিকট তন্ববিদ্যা শিখিতে আসিতেন। এই স্ানে 
মহ্ছাবল পরাক্রীস্ত জরাদন্ধ পাওবদিগের বিক্ষদ্ধে যুদ্ধে গ্রবৃদ্ধ 
হইয়াছিলেন। এই স্থানে প্রাচীন জ্যোতির্ষেত্তী আর্যযভট্ট 
আবিভূতি হন। এই স্থানে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার হয়। এই 
স্থানের নৃপতিগণ রাঁজীধিরাজ চক্রবর্তী বলিয়! প্রসিদ্ধ ' হন 
এবং এই স্থানে গুরু গোবিন্দ জন্ম গ্রহণ করিয়া শিখদিগের 
মধ্যে রাজনৈতিক সাধারণ-তন্্ স্থাপন করেন। 

মন্দবংশ |--ঘীঃ পৃঃ পঞ্চম শতাব্দীর শেষ ভাগে নন্দ- 
বংশীয় নয় জন শৃন্র রাঁজা ক্রমান্বয়ে মগধে রাজত্ব করেন। পরে 
চন্ত্রগুপ্ত চাণক্যের কৌশলে নন্দবংশ ধ্বংস করিয়া স্বয়ং রাজাহন। 

চন্দ্রগুপ্ত, খ্রীঃ পৃঃ ৩১৫-২৯১।- চন্ত্রগুপ্ত মৌধ্য- 
বংশীয়। ইনি সমুদয় উত্তর ভারতবর্ষ আপনার অধীন 
ফরিয়াছিলেন। পঞ্জাব হইতে তাম্রলিপ্ত ( তমোলুক ) পর্যন্ত 
তাঁহার জয়পতাঁক! উড্ডীন হইয়াছিল। চন্দ্রগুপ্ত মগধপাভ্রাজ্যেন 
প্রতিষ্ঠাতা । পূর্বতন রাজার! পার্খবর্তী ভূপতিগণ অপেক্ষা 
্বরয্য-সম্পন্ন হইলেই আপনাকে “মহারাজ চক্রবর্তী” বলিয়। 
ঘোষণা! করিতেন। কিন্তু চন্ত্রগুপ্ত আপনার বাহুবলে সমুদয় 
প্রদেশ অধিকার করিয়া এ গৌরবসচক উপাধি লাভ করেন? 
বে শুদ্রদিগকে ব্রাঙ্গণগণ দাস বলিয়! দ্বণা৷ করিতেন, তাহারাই 
এক্ষণে, ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় সম্রাট, হইয়া উঠিলেন। 


মগধ মম 1 ৩& 


সেলুকস._ -সেকন্দরের মৃত্যুর পর তাঁহার বিশাল রাজ 
তদদীয্প সেনাপতিগণ আপনাদের মধ্যে তাগ করিয়া লন। পারশ্তর 
রাজা সেলুকস্‌ নামক এক জন সেনাপতির হস্তে পড়ে । সেলু" 
কস্‌ চন্ত্রুতকে আক্রমণ করিবার জন্ত গঙ্গাতীর পর্যাস্ত আই- 
সেন। কিন্তু যুদ্ধে সেলুকস্‌ পরাজিত হন। শেষে উভরের 
মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। চন্ত্রগুপ্র সেলুকস্কে আদরসহকাৰে 
গ্রহ্ণ করিয়া পাঁচ শত হস্তী উপহার দেন।, সেলুকস্‌ও পঞ্জার- 
স্থিত গ্রীক অধিকারেব সহিত আপনার প্রিয়তম! ছুহিভাকে 
চন্দ্রগুপ্তের হস্তে সমপণ করেন । চন্দ্রগুপ্তের সহিত গ্রীক কুমারীর 
বিবাহ হয়। সেলুকস্‌ চন্ত্রপ্তপ্তের সভায় মেগাস্থিনিসকে দূত 
স্বক্ূপ রাখিয়া স্বরাজ্যে গমন কবেন। এই মেগাস্থিনিসের 
লিখিত বিবরণ হইতে প্রাচীন ভারতবর্ষের অনেক বিষয় অব্* 
গত হওয়া যায়। 
বিন্দুসার, খীঃ পৃঃ ২৯১-২৬৩1-__ মহারাজ চক্র" 
গুপ্লের মুতার পর তদীষ পুত্র বিন্দুসার, পাটলীপুজ্রের সিংহাঁ- 
সনে আরোহণ করেন। এই সময় তক্ষশিলার বিদ্রোহ উপস্থিত 
হওয়াতে বিন্দুসার স্বীয় পুত্র অশোককে তথায় প্রেরণ করি- 
লেন। অশোক তক্ষশিলাগ্ন উপস্থিত হইলে তত্রতা অধিবাঁসি- 
গণ তীহাকে সাদরে গ্রহণ করিল। অশোক বিদ্রোহদমনে 
কুতকার্ধা হইলেন। ইনার মধ্যে বিল্ুসারের জোষ্ঠ পুজ্র স্থদীম 
পাটলীপুত্রে উৎপাত আরস্ত করাতে মন্ত্রিগণের পরাঘর্শে বিন 
সার স্থদীমকে তক্ষশিলার পাঠাইয়া অশোককে পাটলীপু্রে 
আহ্বান করিলেন। 
ক্রমে ব্লিন্দুসারের আরুফাঁল পূর্ণ হইল। বিন্দুপার অস্তি 


কামে অধাত্যের পরামর্শে কিন্ত নিজের সম্পূর্ণ অমতে জোষঠ 
করিতে আদেশ দিয়া পরলোক গমন করিলেন। 
অশোক, খীঃ পৃঃ ২৬৩-২৩৩ ।-পিতার পর- 
লোক-প্রীপ্তির সংবাদে স্থদীম তক্ষশিল! হইতে প্রত্যাগত হুইরা 
পাটলীপুত্র আক্রমণ করিলেন, কিন্তু কুতকার্ধ্য হইতে পারি- 
লেন না। অশোক তীহাঁর কার্য্য-কুশল অমাত্য রাধাশুপ্তের 
সাহায্যে সুদীমকে পরাভূত ও নিহত করিলেন। 
প্রাচীন ভারতবর্ষে যত রাঁজ। রাজত্ব করিয়াছেন, তাহাদের 
মধ্যে অশৌক সর্বশ্রেষ্ঠ । অশৌকের প্রতাপ এক সমস পাটলী- 
পুত্র হইতে হিন্দুকুশ পর্য্যস্ত, যালব হইতে কটক পর্য্যন্ত, এবং 
ব্রিন্ছতের উত্তরাংশ হইতে গুজরাট পধ্যস্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল । 
অশোকের মাতার নাম্‌ সুভদ্রী্গী। কথিত আছে, পুন্রমুখ- 
নিরীক্ষণে মাতার শোক দুরীভূত হওয়াতে তৃমিষ্ঠ সন্তান 
অশোক নামে অভিহিত হয়। অশৌক অতি কাকার ছিলেন। 
আকৃতির সঙ্গে অশোকের প্রককৃতিও সাতিশর অগ্রীতিকর ছিল । 
এজন্ত অশোক “চও” নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। 
সিংহাসনে উপবেশন করিয়া অশোক আপনার এই “চও» 
নাহ সার্থক করিয়া তুলিলেন। তিনি তাবী অনিষ্ট ও উপদ্রবের 
আশঙ্কায় শ্বহন্তে রাজবংশীয় অনেক ব্যক্তির শিরশ্ছেদ করিলেন। 
এইক্রপ আরও অনেক কার্য্যে কাহার প্রচণ্ড স্বভীবের পরিচক্ব 
পাঁওয়। যাইতে লাগিল। একদা তিনি শুনিতে পাইলেন, 
কয়েকটি কামিনী পুষ্পচয়ন উপলক্ষে একচি অশোক বৃক্ষের 
. শ্যখা তগ্র করিয়াছে । এই অপরাধ বড় গুরুতর মনে করিয়া, 
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তিনি সেই অপরাধিনী কামিনীদিগকে অনলে দগ্ধ করিবার জন্য 
চগুগিকিক নামক এক জন নরহস্তাকে আদেশ করিলেন। 
নিষ্ঠব চণ্ডগিরিক অবিলম্বে কঠোর-প্রকুতি প্রভুর এই কঠোর 
আজ্ঞা সম্পাদন করিল। 

রাজ্য-প্রাপ্তির কিছু দিন পরে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি অশৌকের 
আস্থা ও ন্ধার সঞ্চার হত্ব। অশোক ক্রমে বৌদ্ধ ধর গ্রহণ 
করেন। অশোকের ধশ্মগুরুর নাম উপগুপ্ত। উপগুপ্ত বৌদ্ধ 
ধশ্দ-তবে সাতিশয় প্রবীণ ছিলেন। তিনি অশোৌককে নান! 
প্রকার ধর্মোপদেশ দিবা, সৎপথে আনিলেন। অশোক এই 
রূপে গুরুর সহবাসে ও গুরুর উপদেশে ধর্শ-নিরত ও ধাম্মিক- 
শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। 

ক্রমে ধর্মাচবণে, ও ধশ্ব-নিষ্ঠান আশোকের প্রতিপত্তি চারি- 
দিকে বিস্তৃত হইল । তিনি নান! স্কবানে মঠ প্রতৃতির নির্মাণে 
অনেক অর্থ ব্যয় করিতে লাগিলেন। এই সকল ধর্শ-লন্মত 
কার্যে অশোকের পুর্বতন “5৩৮ নাম তিরোহিত হইলঃ 
অশোক ধন্ধাশোৌক ও প্রিয়দর্শী নামে দাধারণের নিকটে প্রপিদ্ধ 
হইয়া উঠিলেন। 

ক্ষশিলার বিদ্রোহ এ পর্যন্ত নিবারিত ন। হওয়াতে অশোক 
স্বীয় পুত্র কুণালকে বিদ্রোহ নিবারণার্থ তথায় প্রেরণ করেন। 

বৌদ্ধধর্ট্ের উন্নতি ।_অশৌকের সময়ে বৌদ্ধ ধর্শের 

অসাধারণ শ্রীবৃদ্ধি হয়। অশোক অনেক স্থানে ধর্দপ্রচারক 
প্রেরণ করেন। ইহাতে মহারাষ্ট্র হইতে কান্দাহার পর্য্যন্ত বৌদ্ধ 
ধর্ম প্রচারিত হইয়া উঠে। অশোকের রালত্বে বৌদ্ধদিগের 
একটি মহত সভা হয়। নান৷ স্থান হইতে বৌদ্ধপপ্ডিতগণ এই 


অন্ত রাগত হুইরা! ধর্মবিষরক সমন্ত মতামতের নির্ধারণ 
একেরেল। 

'ৎকার্ধ্য টি অনেক সংকার্ের অনুষ্ঠান 
'করেন। তিনি সাধারণকে নীতি শিক্ষা দিবার নিমিত্ত স্থানে 
স্থানে নীতিপরায়ণ লোকদিগকে প্রেরণ করিতেন। যদিও 
তিনি হিন্দু ধর্ম পরিত্যাগ করিয়! বৌদ্ধ ধর্ম অবলম্বন করিয়া- 
ছিলেন, তথাপি কখনও ব্রাঙ্গণদিগের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন 
করেন নাই। তাহার নিকটে ব্রাঙ্মণ ও শমণ. উভয়েরই সমান 
আদর ছিল। তিনি কথনও যুদ্ধে পরাঁজিত লোকদ্দিগকে নিহত 
বা দশ করিতেন না, এবং বলপূর্বক কাহাকেও নিজধর্ষ্রে আনি- 
তেন না। তিনি স্বীয় সাম্রাজ্যে পথের প্রতি অর্ধ ক্রোশ অন্তরে 

-কুপ খনন ও স্থানে স্থানে পণু পক্ষী প্রভৃতি সকল জীবের 
রক্ষার্থ ধর্ম্মশশীলা স্থাপন করিয়াছিলেন । 

অশোকের মৃত্যু ও রাজ্য-ভাঁগ ।_-অশোকের মৃত্যু 
হইলে ত্বাহার পুজেরা তদীয় সাম্রাজ্য আপনাদের 'মধ্যে ভাগ 
করিয়া লন। জ্যেষ্ঠ পুক্র কুণাল পঞ্জাবের রাজা হছন। দ্বিতীর 
রাজকুমার জলোক কাশ্ীর রাজ্য গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধ ধর্মের 
পরিবর্তে শিব-পূজা প্রবন্তিত করেন। তৃতীয় পুত্র পাটলী- 
পুত্রের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন । এক্ষণে অশোকের ধর্মমবিষয়ক 
প্রস্তর-থোদিত অন্থুশীসন-সমূহ অনেক পাওয়া গিয়াছে । 

মৌর্য বংশের লেপ ।__ইহার পরে মৌর্ষ্যবংশীয় 
কভার ছয় জন নৃপতি যথাক্রমে পাটলীপুজ্রের সিংহাসনে আরো 
হণ করেন। সর্বশেষ বাঁজার নাম বৃহদ্রথ। পুষ্পমিত্র নামে 
সুছত্রথের এক জন সেনাপতি স্বীয় প্রভুকে নিহত  কক্গিত্া রাজ্যে- 
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স্বর হন। ইহাঁরা শুঙ্গবংশীয় বলিয়া পরিচিত। এই শুঙ্গবংশীয় 
পুষ্পমিত্র রাজার সমকালে পাণিনির ব্যাকরণের বিখাত ভাষ্া- 
কার পতঞ্জলি বর্তমান ছিলেন । শুক্গবংশের পরে পাটলীপুজ্রের 
সিংহাসন ক্রমান্থয়ে কণু ও অন্ধ, বংশীয়ের অধিকৃত হয়! ইহারাও 
পরাক্রান্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। 

বৌদ্ধ ধর্মের অবনতি |--অশোকের পর হইতেই 
বৌদ্ধ ধর্মের ক্রমে অবনতি হইতে থাকে৷ হিন্দুরা নিশ্চেষ্ 
ছিলেন না । বৌদ্ধের! যেমন নানা স্থানে আপনাদের ধর্মপ্রচার 
করিতে আরম্ভ করেন, হিন্দুরাও তেমন আপনাদের ধর 
কাহিনী নানা স্থানে কীর্তন করিয়া বেড়ান; এইরূপে কথক- 
তার স্ষষ্টি হয়। এই কথকতায় হিন্দুদের অনেক লাভ হইয়াছিল। 
অনেকেই উহ! শুনিয়া হিন্দুধর্ম ভক্তি ও শ্রদ্ধা দেখাইতে থাকে। 
হিন্দুদের আর একাট সুবিধা ছিল, হিন্দু-সমাজে থাকিয়া, সক- 
লেই আপনাদের 'কুচি ও শক্তি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে 
ঈশ্বরের উপাসনা! করিতে পারিত। কেহ দেবদেবীর পুজা 
করিত, কেহ একেশ্বরের উপাঁসনা করিত, কেহ ব্রাহ্মণের 
ও স্বশ্রেণীর অন্ন ভিন্ন আর কাহারও অক্ন গ্রহণ করিত না, 
কেহ বা ইচ্ছানুনারে সকলের অন্নই গ্রহণ করিতে পারিত। 
কিন্ত এ সুবিধা বৌদ্ধ ধর্মে ছিল না। বৌদ্ধদিগের সকলকেই 
ঈশ্বর ন! মানিয়! স্বর্গীয় স্থুখে জলাঞ্জলি দিতে হইত । সুতরাং 
বৌদ্ধগণ সকল শ্রেণীর মনোরঞ্রনে অসমর্থ হইয়া ক্রমে 
হীনবল হইয়! পড়িলেন। অধিকস্ত বৌদ্ধেরা নানা দলে 
বিদ্ধক্ত হইয়া পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু হিন্দুধর্ম 
পূর্বের স্যাক্ক সুনিরমিত ও সুশৃঙ্খল রহিল। এই সকল 
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ফাঁরণে হিন্গুগণই আবার বৌক্ধদিগের উপর প্রাধান্য স্থাপন 
কফরিলেন। 
জৈন ধর্ম 1--বৌদ্ধ ধর্মের অবনতির সময়ে মহাবীর 
ল্লায়ক এক ব্যক্তি জৈন ধর্ম প্রচার করেন। জৈন ধর্ম, হিন্দু ও 
বৌদ্ধ ধর্সের মধ্যবর্তী। সূল বৌদ্ধ ধর্ম হইতে উহার উৎপত্তি 
হইয়াছে। 
গ্রীকদিগের লিখিত বিবরণ ।--মেগাস্থিনিস্‌ গ্রতৃ- 

তির লিখিত বিবরণ হইতে চন্দ্রগুপ্তের সমকালে ভারতবর্ষের 
অবস্থা অনেক অবগত হওয়! যাঁয়। মেগাস্থিনিসের বর্ণনা, অন্ধু- 
সারে পাটলীপুত্র নগর গঙ্গা ও শোণের সঙ্গম-স্থলে অবস্থিত । 
উহা দৈর্ঘ্যে আট মাইলও বিস্তারে দেড় মাইল। নগরের চাবি 
দিকে ৪০ হাত বিস্তৃত ও ৩০ হাত গভীর এক গড় ছিল। 
প্রাচীরে ৬৪টি তোরণ ও ৫৭০টি বুরুজ শোভা পাইত। 

পূর্বতন সময়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতির উপর যেমন বিশেষ 
বিশেষ কাধ্যের ভার ছিল, এ সময়েও তাহাই ছিল। কেবল 
শুদ্রের অবস্থা অপেক্ষাকৃত উন্নত হইয়াছিল; ইহারা কৃষি- 
কার্ধ্যাদি করিত। 

দেশের অধিকাংশ লোক রুষক-শ্রেণীর অন্তর্গত ছিল। 
ইহারা ধীর ও নঅন্বভাব। ইহাঁদিগকে অন্ত কাজ করিতে হইত 
না। ইহারা সকল সময়েই নিরাপদে কৃষি-কা্যে নিযুক্ত থাকিত। 
এক্ূপ দেখা যাইত যে, উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হইতেছে, 
তাহার নিকটেই র্লষকগণ অবাধে ভূমি কর্ষণ করিতেছে । 
সৈন্তেত্া! ইহা্দিগকে সর্বদ। রক্ষা করিত। রাজাই সমস্ত ভূমির 
'অধিশ্বামী ছিলেন,কৃষকের! উৎপন্ন শঙ্তাদির এক-চতুর্ধাংশ পাইভ। 


. মখধ াস্াঙ্য | ৪১ 


ন্লাজকীয় কার্ধ্যপ্রণালী সুশৃঙ্খল ছিল। কর্মমচারিগণের এক 
এক শ্রেণী এক এক বিষয় সম্পর করিতেন। কোন শ্রেণী 
শল্তাদির অবস্থা পর্য্যবেক্ষণে নিষুক্ত থাকিতেন, কোন শ্রেণী 
পুর্তকাধ্যের ভার গ্রহণ করিতেন, কোন শ্রেণী শিল্পবাঁণিজ্যের 
উন্নতি-বিধানে যত্রপর হুইতেন, এবং কোন শ্রেণী বৈদেশিক 
অতিথিদ্িগের পরিচর্যা করিতেন। এইরূপে সমুদর কার্ধাই 
সুনিয়মে সম্পাদিত হইত। 

দেশের লোক মিতাচারী ছিল। ইহারা যজ্ঞ ভি মদ্য 
পান করিত না। সতা ও ধন্শের সম্মান করিত। ইহাদের 
মধ্যে চৌর্য্য প্রায় হইত না। লোকের সম্পত্তি অরক্ষিত অবস্থা- 
তেই থাকিত। উচ্ছৃঙ্খল দলের মধ্যে ইহারা থাকিত না। 
কদাচিৎ মামলা মোকদ্দমা! করিতে অগ্রসর হইত। ইহারা 
প্রায়ই কেবল বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া গুরুতর কার্য 
নির্বাহ করিত। দণগডবিধি বড় ভয়ঙ্কর ছিল। কেহ কোন 
গুরুতর অপরাধ করিলে তাহার হস্তপদাদি ছেদন কর! হইত। 
পল্লীমাজ * প্রায় সর্বত্র প্রচলিত ছিল। 

যুদ্ধ ও বিচার-কার্য্ের সময়ে রাজা আপন প্রাসাদ হইতে 
বহির্গত হইতেন। তিনি দিবসে নিদ্রা যাইতেন না) বিচার- 
গৃহে থাকিয়া সমস্ত দিন বিচার করিতেন । তাহার দেহরক্ষার 
ভার মহিলাদিগের উপর সমর্পিত ছিল। ইহারা অন্ত্রশস্ত্ে 


ক গ্রামের অগুল পলী-লমাজের অধিপতি । তিনি আপনার অধিকারনধো 
শাস্তিরক্ষণ, বিবাদতঞ্জন ও রাজন্ব আদায়ের জন্ত দায়ী । যদি কেহ উত্ত-. 
রাধিকারী নল রাখিরা পরলোর গমন করে, তাহ! হইলে তাহার সম্পত্তি 
রাজার অধিকারভুক্ত না হইয়া পরীনমাগ্রের অধিক রভুক্তহয় 


ক ভারতের ছিতিহাষ । 
 সঙ্জিত হইন্্| আপনাদের কার্ধ্য নির্ধধাহ করিত। রাজা যখন 
সগয়া্থ বহির্গত হইতেন, তখন এই রমণীনল অস্ত্র ধারণ পূর্বক 
ফেছ প্বধে, কেহ অঙ্থে ও কেহ ছন্তীভে আরোহণ করিম! 
ক্টাহাকে ঘেরিয়। যাইত* | রাজা হস্তীতে যাইতেন। 
 বন্তশিয় শরীক 1-_এশিয়াস্থিত গ্রীক সাআজাজ্যের যে 
ক্ঘহশ আফগানিস্তানের উত্তরে, তাহার নাম বাক্ি,য়া। এক্ষণে 
উহা! "বল্থ.» নামে পরিচিত। সেলুকসের পর বাক্কিয়ার গ্রীক 
শালন-কর্তারা “রাজা” উপাধি ধারণ করেন। ইহারা বিশেষ 
পরাক্রমশালী ছিলেন । ইহাদের কেহ কেহ ভারতবর্ষে প্রবেশ 
করিয়া অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। 


হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুদয়। 


পুরাণে লিখিত আছে, খধিগণ বিধন্্ীদিগের অত্যাচারে 
সাঁতিশয় পীড়ত ইশ ব্রদ্ধার শরণাশন্স ছল । ব্রহ্মা শীহী- 
দ্দিগকে পরগুরাঁম কর্তৃক বিনষ্ট ক্ষত্রিয়কুল পুনঃস্থষ্টি করিতে 
অনুমতি দেন। তদন্ুসারে খবিগণ মন্ত্রপাঠ পূর্বক অগ্রিকুণ্ডে 
ছল প্রক্ষেপ করাতে চারি জন মহাবীর সমুথিত হন। ইহারা 
ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া বৌদ্ধদিগকে নিহত ও ব্রাঙ্গণ্য-ধর্ম্ের 
প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠিত করেন। এই বীরপুরুষগণ অগ্নিকুল নামে 
প্রসিদ্ধ। অনেক বাঁজপুত ইহাদিগকে আদি-পুরুষ বলিয়া 
স্বীকার করিয়া থাকেন। এই গল্পটি যে কল্পনামূসক, তাহাতে 
সন্দেহ নাই॥। ব্রাঙ্মণদিগের ক্ষমতায় বৌদ্ধদিগের প্রাধান্য 


* শ্যামদেশে এ প্রণালী প্রচলিত আছ্ে। তথাকান্স ললনাগণ রাজার 
দেহ রক্ষা! করিপ্না ধাকে। 


হিনদুধর্শের"পুররযুদয় ॥ 8৩ 


বিলুপ্ত হইস্সাআইদে। এই জন্য বৌধ হয়, এই গল্পের উৎপত্তি 
হইয়াছে । যাহা! হউক, বৌদ্ধধর্দের প্রভাব ন্যুন হইলেও 
্র্টীয় দশম শতাব্দী পর্যন্ত ভারতবর্ষের অনেক স্থানে বৌদ্ধ 
ধর্ম প্রচলিত ছিল। 

বিক্রমাদিত্য |-_ত্রাহ্মণ্য-ধর্মের এই উন্নতির সময়ে ' 
ভারতবর্ষ অনেকগুলি প্রধান রাজ্যে বিভক্ত ছিল। ইহার 
মধ্যে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের শাসিত উজ্জয়িনী বাজ্য সর্ব- 
প্রধান বলিয়া পরিগ ণিত হইয়া উঠে। অগ্নিকূলের প্রমরবংশে 
বিক্রমাদিতোর উদ্ভব হয়। ইনি বিধ্যান্ন ঘথে্ সমাদর করি- 
তেন। ইহার সভার অনেক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বর্তমান ছিলেন । 
কালিদাস এই সমন্নে আপনার অলৌকিক কবিত্ব বিকাশ 
করিরা অক্ষন্ন কান্তি সঞ্চর করেন। এক্ষণে বে সংবৎ গ্রচলিত 
আছে, তাহা বিক্রমািত্যের স্থীপিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। দঃ 
পৃঃ ৫৭ অন্দ হইতে উভ্ভাব আরম্ভ হয়। “শক” নামে একটি 
অসভ্য জাতিকে পরাজত করাতে বিক্রমািভা “শকারি” নামে 
বিখ্যাত হন। 

আধ্যাবর্তের হিন্দুরীজ্য |-_-উত্তর ভা্ততবর্ষে কান্ত- 
কুজ, মিবার, মাঁড়বার, অজনীড় প্রহৃতি ক্রমে প্রসিদ্ধ হইয়া 
উঠে। এ দ্বিকে গুজরাটের বল্লভী নগরীতে ক্ুর্য্যবংশীর কনক- 
সেনের বংশধরগণ, বাঙ্গালীয় পালবংশ্ীয়গণ (ইহারা বৌদ্ধ 
ছিলেন) এবং উড়িধ্যাপ্ন কেশরীবংশীয়গণ রাজত্ব করিতেন। 
পালবংশের পর সেনবংশীয় রাজারা বাঙ্গালার শাসন-দণ্ড গ্রহণ 
করেন) কেশরীবংশের পর গঙ্গাবংশীয় ভূপতিগণ উড়িষ্যার 
অধিপতি হন 


- জক্ষিণাপণ্ের রাজ্য ।--দক্ষিণাপথেও নসনেকপ্জলি 
গরাক্ষান্ত হিন্দুরাজ্য ছিল। তন্মধ্যে মছুরায় পাণ্ডযবংশ, আদৌ 
ক্কা্ষীপুরের পশ্চাৎ তাঁঞ্জোরের চোলবংশ, ' মহীশুরের উত্তরবর্তী 
স্বারসমুদত্রের চেরবংশ অধিকতব প্রসিদ্ধ ছিল। 

"* শীলিবাহুন 1--শালিবাহন নামে এক জন রাজ। মহা- 
রাষ্ট্র প্রদেশেক্স প্রতীষ্ঠানপুরীতে (বর্তমান পাটন, "গোদাঁবরীর 
তীরবর্তী) আধিপত্য করিতেন। শাঁলিবাহনের শকাবা! শ্রী; ৭৭ 
অব প্রচলিত হয়। শালিবাহন এক জন বিচক্ষণ গ্রন্থকারছিলেন। 

'কুমারিল ভট্ট ও শঙ্করাচার্ধ্য ।__কুমারিল, ভট্ট 
'ৈথিল ব্রাঙ্গণ। অনুমান খ্রীঃ সগুম শতাব্দীতে তিনি প্রাদু- 
ভূতি হইয়াছিলেন। কুমারিল যুক্তি ও কৌশলে বৌদ্ধ ধর্মকে 
পরান্ত করিতে অভ্যুখিত হন। ইহার পর মহামহোপাধ্যায় 
গন্করাচীর্য্ের আবির্ভাব হর়। শক্করাচার্ধ্য মলবারের নান্থরী 
জাতীয় ত্রীক্গণ। খ্রীঃ নবম শতাব্দীর মধ্যভীগে ইনি বর্তমান 
ছিলেন । শঙ্করাঁচার্য্য নানা স্থান পর্যটন করিরা বৌদ্ধ ধর্মের 
বিরুদ্ধে বেদাস্তের মত স্থাপন করেন । 

বিদ্য। ও বাণিজ্য প্রভৃতিতে হিন্দুদিগের 
উন্নতি ।-_গ্রাচীন সময় হইতে মুসলমানদের আক্রমণ পর্যযস্ত 
ভারতের ইতিহাস এইরূপ অন্পষ্ট ও পরম্পর বিচ্ছিন্ন। যাহা 
হউক, মুসলমানদিগের রাজত্বের বিবরণ লিখিবার পূর্বে, হিন্দু- 
গণ, বিন্যা' ও বাণিজ্য প্রসৃতিতে কিরূপ উৎকর্ষ লাত করিয়- 
ছিলেন, একবার তাহার আলোচনা, করা আবশ্তক হইতেছে । 

হিন্দুদিগের শান্ত্রজ্ঞান |-_-শাস্তভ্ঞানে হিন্দুরা সকল 
'ছাতির অগ্রগণ্য ছিলেন। ভারতবর্ষের শাস্ত্ঞনই্‌ ইউরোপে 


হিচ্দুধর্দের পুনরভুাদয় 1 ৪৫ 
বাইয়! তত্রত্য অধিবানীদিগকে পণ্ডিত ও ক্রমে দূরদর্শা করিয়া 
তুলে। পাণিনির ব্যাকরণ একখানি অত্যুৎক্রষ্ট গ্রন্থ । কালক্রমে 
কাত্যারন এই ব্যাকরণের বার্িক ও পতঞ্জলি ইহার ভাধ্য 
লিখেন। 

ভারতবর্ষের প্রাচীন জ্যোতির্ধেত্বা আধ্যভট্র পৃথিবীর গতি 
নিরূপণ করেন। পৃথিবী যে সচলা, ভা পূর্বতন হিন্দুদদিগের 
বিদিত ছিল। গণিত-শাস্ত্রেও হিন্দুরা! বিশেষ বুাৃৎপন্ন ছিলেন। 
্রহ্মগুপ্ত ও ভাক্করীচার্ধ্য প্রধান গণিত-শাস্্র লেখক । দশ গুণো- 
ত্তর অঙ্কসংখ্য হিন্দুদিগেরই উদ্ভাবিত। এতদ্বাতীত হিন্দুগণ 
ক্ষেত্রতত্ব ও বীজগণিতের অনেক সঙ্কেত প্রকাশ করেন ৷ আরব- 
গণ প্রথমে হিন্দুদিগের নিকট গণিত-শান্ত্র শিক্ষা করে। ইউ- 
রোপীয়গণ আরবী গ্রন্থ পাঠ করির। আবার উহ" স্বদেশে প্রচার 
করেন । দর্শন-শাস্ত্রেও হিন্দুগণ প্রবীণ ছিলেন ।, সাঙ্য, পাতঞ্জল, 
হ্যায়, বৈশেষিক, বেদীস্ত ও মীমাংসা, এই ষড়দর্শনে হিন্দুদের 
বিদ্যা ও বুদ্ধিমত্তা প্রকাশিত হইয়াছে । 

সাহিত্যে হিন্দুদের যথেষ্ট ক্ষমতা প্রকাশিত হয়। কালি- 
দাসের প্রণীত রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত ও খাতুসংহার কাব্য 
এবং অভিজ্ঞীনশকুন্তল, বিক্রমোর্শী প্রভৃতি নাটক সংস্কৃত 
সাহিত্য ভাগারে সবিশেষ প্রসিদ্ধ। অভিজ্ঞাঁনশকুস্তলের অম্গু- 
বাদমাত্র পাঠ করিয়া অনেক প্রসিদ্ধ ইউরোপীয় পণ্ডিত মোহিত 
হইয়াছেন। কালিদাসের প্রণীত &ঁ সকল গ্রন্থ ব্যতীত তার- 
বির কিরাভাষ্জুনীয়, মাঘের শিশুপাঁলবধ, ভবভূতির বীরচন্িত, 
উত্তর রামচরিত ও মালতীমাধব নাটক প্রস্থৃতি সংস্কৃত ভাষা 
উজ্জল করিয়] রাখিয়াছে। 


ষ্ঠ দাড়িতেধ ইতিহাস 

'“শৃটিকিৎসা-শান্ত্রে হিব্ুগণ অগ্রবীণ ছিলেন না। সুশ্ত ও 

চয়কের গ্রন্থে রোগের নিদান, তাহার চিক্কিৎসাঁ ও অন্ত্রবিদ্যা 

প্রস্ৃতি সুন্দররূপে লিখিত আছে। 

.. শিল্পকার্্য 1-_এক্ষণে স্থানে স্থানে যে সকল ভগ্ন অষ্টা- 

লিকা প্রভৃতি পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে হিন্দুদিগের শিল্প- 

নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দুরা থোঁদাইকার্য্যে যেমন 
পটু ছিলেন, চিত্র-বিদ্যা় তেমন ছিলেন ন1। প্রসিদ্ধ ইলোর! 
-ও এলিফান্টার গুহা হিন্দুদের থোদাই-কার্ধ্য নৈপুণ্যে প্রধান 
ৃষ্টাস্ত-স্থল। 

সমুদ্র-যাত্রা ও বাণিজা | পূর্বে হিন্দুর! সমুদ্র-পথে 
গমন করিতে সঙ্কুচিত হইতেন না। যাঁবা ও বালী দ্বীপ প্রড়্‌- 
তিতে তাহারা গমনাঁগমন করিতেন। অনেক কাল পর্য্যস্ত এই 
সকল স্থানে হিলু-বংশ ছিল। কেহ কেহ নির্দেশ করেন, 
,হিন্দুরা বাঁণিজোর জন্য সমুদ্র অতিবাইন করিয়া অনেক দূর- 
দ্বেশে গিয়াছিলেন। যাহা! হউক, ইহা একরূপ প্রমাণিত 
হইয়াছে যে, রোম প্রভৃতি রাজ্যে হিন্দুদের গতিবিধি ছিল্ল। 
প্রাচীন হিন্দুরাজগণ রোমের সম্রাটের নিকট দূত প্রেরণ 
কল্িতেন। 

, আরব, মিশর প্রভৃতি দেশের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য 
- চলিত । বরোচ একটি প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল। সিন্ধু নদের মোহন! 
ফিক্পা নৌকাঁসংযোগে অনেক বাণিজ্য-দ্রব্য ভারতবর্ষের স্থানে 
স্থানে প্রেরিত হইত) তীত্রলিপ্তডও (তমোলুক ) একটি প্রসিদ্ধ 
বন্দর হইব উঠে। জমুদ্র-যাত্রিগণ এই স্থানে আসিয়া জাহাজে 
আরোহণ করিত। বগানি দ্রব্যের মধ্যে কার্পানবলগ, মন্লিন, 
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বেনী কাপড়, নীল প্রভৃতি নানীবিধ রঙ্গ, দারুচিনি প্রভৃতি 
নানাবিধ মসলা, চিনি, হীরা ও মুক্তা প্রতি, এবং আমদানি 
মধ্যে পিত্তল, টিন্‌, সীসক, কাচ প্রভৃতি প্রধান ছিল । 

রাস্তা] ।-হ্বাণিজ্যের সুবিধার জন্য স্থানে স্থানে রাস্তা 
নির্মিত হইয়াছিল। মগধ সাম্াজোর অধিপতিগণ এখুবিষয়ে 
অনেক উন্নতি করেন। স্তুপ্রশস্ত রাজপথ সকল পাটলীপুক্র 
হইতে সিম্ধু ও বরোচ নগর পর্যন্ত প্রনারিত হইয়াছিল, 

ফাহিরান ও হিউ এন্থসক্ষ )-চীন দেশের 
কতিপ পর্যাটক ভারতবর্ষে আগিয়াছিলেন। তাদের মধো 
দুই জন সবিশেষ প্রপিদ্ধ। এই ছুই জন বিখ্যাত পর্যটকের 
নাম ফা-হিয়ান, ও হিউ এন্থসঙ্গ.। প্রথমে ফা হিয়ান এ দেশে 
আইসেন। তীহার পরে হিউ এন্গপঙ্গ উপনীত হন। উভয়েই 
আপনাদের ভ্রমণ-বদ্ান্ত লিখিরা গিয়াছেন। ফা-হিয়ান চতুর্থ 
শতাব্দীর শেষ ভাগে ভারতবর্ষে আইঞ্জেন এবং ১৫ বৎসর 
থাঁকিক়া ৪১৪ অন্দে প্রতিগমন করেন । তাহার ত্রমণ-বৃস্তাস্ত 
সংক্ষিপ্ত । কিন্তু হিউ এন্থসঙ্গ খ্রীঃ সপ্তম শতান্দীতে আসিয়া 
এ দেশে দীর্ঘকাল অবস্থান পূর্বক অনেক স্থানে ভ্রমণ করেন। 
তাহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে ভারতবর্ষের অনেক কথা জানা যায়। 
হিউ এন্থসঙ্গের সময়ে কাশ্মীর, প্রয়াণ ও উল্জপ্িনী রাজ্যে 
হিন্দু'ধর্খ সম্পূর্নরূপে প্রতিষ্ঠিত হইরাছিল। কিন্তু মগধ হইতে 
বৌদ্ধ ধর্ম উঠিয়া ধার নাই। নালন্দা নামক স্থানে বৌদ্ধ ধর্মের 
বিশেষ প্রাহরভীব ছিল। এখানে ১৯,০০০ বৌদ্ধ যতি বাস 
করিতেন। নালন্দা, বিহারের অন্তঃপাতী ও বর্তমান রাজগির 
হইতে.৭ মাইল উত্তর দিকে অবস্থিত । হিউ এন্থ.সল, ধর্মমততব 


হা ভারতের ইতিহান। 


শিক্ষার নিমিত্ত নালন্দায় পাচ বৎসর অবস্থিতি করেন। এক্ষণে 
মালন্দার ভগ্নাবশেষ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। 


শসা 


তৃতীয় অধ্যায়। 





মুসলমানদিগের রাজত্ব । 


 শ্লাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস সাতিশয় অস্পষ্ট। বৈদ্দিক 
ও পৌরাণিক কালের ইতিহাস ভাল জানিতে পারা যায় না। 
বৌদ্ধধর্মের সময়ের ইতিহীসও ধারাবাহিক নয়। গ্রীক- 
দিগের সময়েও ভারতবর্ষের ইতিহাস অনেক স্থলে বিচ্ছিন্ন । 
কিস্ত মুললমানদিগের সময়ে ভারতবর্ষের ইতিহাস ধারাবাহিক 
ও সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। মুসলমানেরা প্রবল বেগে ভারতবর্ষে 
“উপনীত হয়, এবং ক্রপ্মে প্রধান প্রধান রাজ্য হস্তগত করিয়া 
তুলে। মহন্মদ এই মুসলমান-ধর্মের প্রবর্তক । 
মহম্মদের জীবনী |-মহন্মদ আরব দেশের অস্তগত 
মক্কা নগরে ৫৭০ খ্রীঃ অন্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সাঁতিশয় 
তীক্ষবুদ্ধি ও চিন্তাশীল ছিলেন। তীহার পিতা ও মাতা স্ুশি- 
ক্ষিত ছিলেন, কিন্ত তাঁদৃশ সঙ্গতিপন্ন ছিলেন না। মহম্মদ ২৫ 
বৎসর বয়সে ধোদেজ। নামে একটি সম্পত্তিশালিনী বিধবা মহি- 
জার পাণিগ্রহণ করেন। তিনি আরবদিগের মধ্যে ধর্দনীতির 
বন্ধন শিথিল ও পৌন্তলিকতার প্রাবল্য দেখিয়!, বিরক্ত হইয়! 
উঠেন। চল্লিশ বৎসর বয়সে মহম্মদ নির্জনে থাকিয়া, মনো- 
ফোগের সহিত ইহুদিদিগের ধর্মত্রস্থ পাঠ করেন । 'এই সময়েই 
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তিনি সাধারণ্যে প্রচার করিলেন, পরমেশ্বর এক ও অদ্ধিতীন্ন 
এব্‌ং তিনি স্বপ্বং তাহার প্রেরিত। মহম্মদের প্রচারিত ধর্খব- 
পুস্তকের নাম কোরাণ। প্রচলিত দৈবদেবীর পুজার বিরুদ্ধে 
মহুম্মদকে ধর্ম প্রচার করিতে দেখিয়া, অনেকে তাহার বিরোধী 
হইয়া উঠিল, এবং অনেকে তাহার প্রাণ-সংহারেরও সন্কলপ 
করিল। মহম্মদ এ জন্য ভীত হইরা ৬২* শ্রীঃ অবেো মদিনায় 
পলায়ন করিলেন । এই সময় হইতেই মুপলঘানদিগের “হিজরী” 
শক প্রবর্তিত হইরাঁছে। মহম্মদ জলন্ত উৎসাহে ধশ্ম প্রচরে 
করিতে লাগিলেন। তাহার সাধুভাৰ "3 বক্ততাশক্ষিতে আকুষ্ট 
হইয়া অনেকে তত্প্রচারিত ধর্ধ গ্রঙ্ণ করিল। আরবদেশীয়েরা 
সাতিশয় সমরপ্রিৰ ছিল। তাহার! বিপুল নিরুম যুদ্ধ কৰি 
মুসলমান ধশ্বের বিপক্ষদিগকে পবান্ত কৰিতে লাগিল। মহম্মদ 
খ্রীঃ ৬৩২ অবে লোকান্তনিত হন। তীাভার জীবদ্দশার প্রায় 
সমস্ত আরবে মুপলমানধন্ম প্রগরিভ ভইরাছিল। 

মুসলমান ধর্্র-প্রচার | _ মহম্মদের মুক্তার পর তরদীয় 
উত্তরাধিকারী ওমর খলিফা! মদিনাৰ সিংহানানে অধিক হই- 
লেন। ওমর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইর! প্রচার করিলেন, পৃথিবীতে 
সমস্ত ধর্ম বিলুপ্ত হইবে, কেবল নুদলমানধন্্ মাত্র থাকিবে। 
আরবদেশীয় সমস্ত লোকে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া ধর্মযুদ্ধে 
বাহির হইল। তাহাদের প্রতাঁপে সমস্ত প্রধান প্রধান রাজার! 
অবনত হইয়া পড়িলেন। 

অদ্বিতীয় রোম রাজ্য এই সময়ে অসত্য-জাতির দৌরায্যযে 
বিধ্বস্ত ও খ্রীহীয়ধন্্ীবলম্বীদিগের কলহে উচ্ছল হইয়াছিল। 
পারশ্ত দেশীয়ন্বাজারাও তাদৃশ বলশালী ছিলেন না, সুতরাং 


০ ভারতের ইতিহাস । 
কেহই মুসলযানদিগের গতিরোধে সমর্থ হইলেন লা। ঘুসল- 
মানেরা পারস্ত দেশ অধিকার করিল, রোম-রাজ্যের অধীন 
সিরিয়ার বিজয়-পতাঁকা উড্ভীন করিল, আফরিকাঁর অন্তর্গত 
রোমকদিগের অধিকৃত প্রদেশ হস্তগত করিল, এবং স্পেন ও 
ফরাসী দেশ অধিকার-তুজ্ করিয়া তুলিল। এইবূপে মহম্মদের 
মৃড়যুর পর এক শত বৎসরের মধ্যেই এশিয়া, ইউরোপ ও 
আফরিকা হাদ্বীপে মহা-প্রলয়-কাণ্ড উপস্থিত হইল। মহম্ম- 
দ্নের শিষ্য-বর্গের অর্ধচন্দ্রশোৌঁভিত বিজয়-পতাঁক! সর্বত্র 
উড়িতে লাগিল। আরবের প্রতাপ সমুদয় স্থানে ব্যাপ্ত হইয় 
পড়িল। 

মুনলমানকভূকি দেশের উন্নতি |-__যুসলমানেরা 
বিজ্রয়-ব্যাপারে উন্মত্ত হইলেও তাহাদিগকর্তৃক দেশাস্তরের 
অনেক উন্নতি হইযাছিল। ইউরোপে যে বিজ্ঞান ও গণিত- 
শাস্ত্রের এত শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, আরবদেশীয় লোকই তাহার 
,মূল। আরব্গণ হিন্দুদিগের নিকটে উহা! শিখিয়া স্বদেশীয় ভাষার 
লিপিবদ্ধ করেন। আবরবদিগের নিকট ইউরোপীয়গণ প্রথমে 
উহ্না শিক্ষা করিয়াছিলেন। এতদ্বাতীত আরবের অনেকে 
সাহিত্যে হুপত্ডিত ছিলেন । অনেক মুসলমান সম্রাটের সভায় 
নানাদেশীয় পণ্ডিতগণ বাম করিতেন। ইহাদের জ্ঞান ও 
'অভিজ্ঞতা, ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিস্তৃত হইয়া দেশের অনেক উন্নতি 
করিম্নাছিল। হাঁরুণ-অলরশীদসত্ত্রাট, বিদ্যার যথেষ্ট সমাদর 
করিতেন। ইনি বাঁগদাদের আব্বীস রংশীয় থঞ্চম খলিফা 
৮” তর অন্দে ইহার স্ৃত্যু হয়। 

ভার তবর্ষ আক্রমণ ও ধর্ধ্ম-প্রচার ।-পমুদলমানগণ্‌ 


মুসলমানদিগৈর রাজত্ব । ৫১ 


ধখন নানীদেশে বিজয়-পতাঁকা উড্ভীন করিতেছিল, তখন যে, 
ভারতবর্ষ তাহাঁদের চক্ষে পতিত হইবে না, ইহা সম্ভব নহে। 
আরবের! প্রথমে কাবুল রাজ্য আক্রমণ করে । ইহার পর আর 
একবার মুলতান পর্য্স্ত আপিয়াছিল। পুনর্ধীর আব্ববের! 
সিন্ধুদদেশে আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু জয়লাভে সমর্থ হয় 
নাই। এই সময়ে আলি মদিনার খলিফীয় দিংহাসনে অধিক 
ছিলেন । মুসলমানেরা ৬৬৪ খ্রঃ অর্ধে ভারতবর্ষে প্রথম প্রবেশ 
করে। | 
কিন্ত আরবের ভারতবর্ষে প্রবেশ করিলেও ধর্শ-প্রচারে 
অন্ঠান্ত দেশের স্তায় কৃতকাধ্য হইতে পারে নাই। আরবে 
যেমন সহজে মহম্মদীয় ধর্শের প্রগার হইয়াছিল, পারশ্ত্ে যেমন 
অবলীলায় উহ বদ্ধমূল হইয়াছিল, ভারতবর্ষে তেমন হয় নাই। 
পারগ্ঠে ধর্মের তীদৃশ মর্যাদা ছিল না। পুরোহিতগণ প্রায়ই 
নীচ-প্রক্ৃতি ও নীচাশয় ছিলেন, লোকের হৃদয় এই সমস্ত 
কারণে উত্তেজিত হইয়াছিল। এ জন্য আরব্গণ যখন স্থখময় 
স্বর্গরাজ্যের লৌভ দেখাইয়া সকলকে একেশ্বরের উপানন! করি- 
বার জন্য আহ্বান করিল, যখন সকলে বাঁঙনিষ্পত্তি না করিয়! 
দলে দলে তাহাদের অনুবর্তী হইতে লাগিল। কিন্ত ভারত- 
বর্ষের অভ্যন্তরীণ অবস্থা এব্ধপ শিথিল 'ছিল না। এখানে 
ধন্দানুশীসন বদ্ধমূল ছিল। ধর্্-যাজকগণ সরল ও স্থব্যবস্থিত 
ছিলেন । লোকে পুক্রষান্থগত ধর্্মানুশাসনের প্রতি বিশেষ তক্তি 
দেখাইত। ন্ুতরাং মুসলমানগণ বিশেষ চেষ্টা করিয়াও সর্বত্র 
ক্মাপনাদের মত প্রচারে ক্কৃতক্ষার্্য হইতে পারে নাই। 
কাসেম | যখন খলিফা অলিদ দামাস্কসের' সিংহাসনে, 


ই ভারতের ইতিহাস 1 
ছক্িচিত ছিলেন *, তখন সিন্ধুদেশ খুসলমানদিগের পর্ধানত হয়। 
সিন্ধুনদের তটে দেবাল নামে একটি পৌতাধিষ্ঠীন.ছিল। এই 
শানে একখানি আরব দেশের জাহাজ লুণ্তিত হয়। এ জন্ 
“রবের রাজকর্মচারী বাঁসোরার অধ্যক্ষ সিক্কুরাজকে তাহার 
ক্ষতিপূরণ করিতে অনুরোধ করেন। সিন্ধুরাজ উত্তর দেন যে, 
স্থান তাহার অধিকীরভূক্ত নহে, শ্থৃতরীং তিনি দায়ী হইতে 
পারেন না। ইহাতে বাদোরাপতি কুদ্ধ হইয়া মহন্মদ কাসেম 
নামে তাহার একটি বিংশতিবর্ষীয় ভ্রাতৃপুভ্রকে ৬,০০০ সৈম্তের 
সহিত এর দেশ জয় করিত পাঠান (৭১৯ শ্রীঃ অব্)। সিদ্ধুর 
অধিপতি দাহির আসন্ন শক্রর আক্রমণ হইতে নিজরাজ্য রক্ষা 
কৰিবাঁর জন্য যথাশক্তি যুদ্ধ করেন। কিন্তু শেষে তিনি সমরে 
নিহত হন। ইহাতে অনেক সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে, রাজপুক্র 
তাত্বার নিকটবন্তী বরাঙ্মণণবাদে পলায়ন করেন। কিন্তু রাজ- 
রাণী শক্রর নিকট অবনত হইলেন না। তিনি সমুদয় সৈন্য 
একত্র করিয়া নগর রক্ষা) করিতে লাগিলেন । কাসেম কিছু- 
ভেই নগরে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। অবশেষে নগরে 
খলিফা আলির সময়ে খলিফীয় সিংহাসন দুই স্থানে ছিল । মহপ্মদের 
প্রিয় শিষ্য মোবিয়] দ্বামান্কস্‌ নগরে রাজধানী স্বপন পূর্বক পারশস্তান 
প্রভৃতি অধীনে আনিয়া আপনাকে থলিফা বলিয়া ঘে।ষণ! করেন। অপর 
দিকে আলি মদিনার সিংহাসনে অধিরঢ় হইয়া আপনাকে মহন্মদের রাজের 
শ্রন্কভ অধীস্থর বলিয়া প্রকাশ করেন। আরবের! খলিষ1 আঁলিন বশীভূভ 
ছিল। কালক্রমে মোবিয়ার পৌন্র তৃত্তীয় মোবিধ! সিংহাসন পরিত্যাগপূর্কক 
উদ্বালীন হইলে রাজোর প্রধান মন্ত্রী মারোয়ানের বংপীয়ের! দাষাগ্বসে রাগত্ব 
কয়েন। অলিদ এই মাকোয়ান বশীর ভৃতীর খলিফা । 


মুবলমানদিগের রাজত্ব | ৪৩ 


আহার-সামগ্রী ছৃশ্রাপ্য হইয়া উঠিল। তখন রাণী উপায়াস্তর 
অভাবে ধর্শনাশের আশঙ্কায় অনল-কুণ্ডে প্রাণত্যাঁগ করিলেন। 
সৈন্তগণ অসিইন্তে বাহির হই! মৃত্যু-মুখে পতিত হইল। সমুদয় 
পিন্ধু কাসেমের পদানত হইয়া উঠিল। 

কাসেমের হত্যা । খলিফা অলিদেব আদেশে কাসেম 
নিহত হন (৭১৪) *। ইহাতে পিন্ুদশ আরবদিগেৰ অধিকার- 
চ্যত হয়। ইহার ৩০ বৎসর পরে একটি.আরবকে ও তথায় দেখ! 
যাঁয় নাই । | 

.খলিফাগণের অবনতি | আরবের ধশ্মদুদ্ধে প্রস্ 
ভইয়া যে সকল দেশ অধিকাৰ কনে, তাহার মধো স্বাধীন 
ভাতারের যার-পর-নাই উন্নতি হইরাঁছিল। আরবদিগেব আধি- 
পত্যনময়ে এই প্রদেশেব লোকের! রাজনীতি ও কৃষিকার্্য 
উন্তমপে শিক্ষা করিতে লাগিল, এনং ক্রমে বাহুবলে রাজ্য 
জম কনিতে প্রবৃত্ত হইল। পদিশেনে খলিফাদিগের রাজ্য 
পর্যান্ত ইহাদের প্রতাপ বদ্ধমূল হইরা উঠিল। এইরূপে প্রবল 
পরাক্রান্ত খলিবীয় রাজ্য হীনবল হইয়া পড়িল। খলিফাগণ 
ক্রীডাপুত্ল হইয়া দীড়াইলেন। 

* মহম্মদ কাসেমের মৃড়া-কাহিনী অভভূত। কধিহত আগে, কালেম গিঙ্ধু 
দেশ অধিক।র করিয়া রাজা দাহিত্রে দুইটি পরমন্দণী কন্ঠাকে খলিছ! 
*্লিদের নিকটে প্রেরণ করেন। ইহাঁবা খলিফার নিকট সমানীত হইলে 
জোঠা কন্বা কাতরভাবে কঠে, কাঁগের তাহাদের সঠিত অসন্ধ্যবহার ক্রি" 
যাছে। ইহাতে খদেফ! ক্লোধান্ধ হইয়া কানেষের মৃত দণ্ড, বাবস্থা! করেন। 
কিন্ত কাসেম নির্দোষ হিলেন। দাহিরে” দুহিতা পিতৃহতার প্রতিশোধ 
জন্ত কালেমের প্রতি অলীক দোষের আরোপ করিয়াছিপ। এইবপ 
অন্ান্ধ বিচারে এক জল ভকপরস্বক্ক বীর পুরুষের লোকাস্তরপ্রাস্থি হল্গ। 


১, ভারতের ইতিহাস । 

ইস্যাইল সাঁদনী। খলিফাগণ হীনবল হইলে 
বুখারা প্রদেশের শাসন-কর্তা ইস্মাইল সামনী রাজপদবী 
, গ্রহণ করিলেন। এই সামনীবংশীয়ের! প্রায় এফ শত বৎসর 
উত্তমরূপে রাজ্য শাঁসন করিয়াছিলেন। ক্রমে ইহাদের পরা- 
ক্রম খর্ব হইয়া আসিল। এই বংশের পঞ্চম রাজা! আবছুল 
মালিকের আলপৃক্তগীন নামে একটি ত্রশিত দাস ছিল। 
আলপৃক্তগীন ক্রমে প্রভুর প্রিষ্ন পাত্র হইয়া খোরাসাঁনের 
আধিপত্য গ্রহণ করেন। পরিশেষে ইনি স্বয়ং রাজ! হইয়। 
কাবুল ও কান্দাহাঁর অধিকার পূর্বক গজনিতে রাজধানী স্থাপন 
করেন। 

সবন্তগীন |-_আলপ্ক্তগীন চতুর্দশ বৎসর রাজ্যভোগ 
করিয়া পরলোক গমন করেন। আইজাক নামে তাহার একটি 
পুত্র ছিল। তিনি ছুই বৎসর রাজত্ব করিয়া লোকান্তরিত 
হন। আইজাক নিঃসন্তান ছিলেন। এ জন্ঠ তাহার সৈম্তগণ 
আপনাদের সেনাপতি সবক্তগীনকে রাজা করিল। সবক্তগীন 
আলপংক্তগীনের ক্রীতদাস ছিলেন। আলপ-ক্রগীন ক্রমে 
তাহাকে সেনাপতি করেন। আলপ-্তগীনের মৃত্যুর পরে তিনি 
প্রস্ভুর কন্তাকে বিবাহ করিয়াছিলেন । ॥ 

ভারতবর্ষের রাজগ্রণ।-_-এই সময় হইতেই মুসল- 
মানগণ ক্রমাগত ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে লাগিল। এ সময়ে 
ভারতবর্ধীয়্ রাঁজগণের আধিপত্য কিরূপ ছিল, তাহা জানা 
আব্শ্তক। লাহোরে জয়পাল আধিপত্য করিতেছিলেন ; 
উত্তরে হিন্দুকুশ, পশ্চিমে .লাহোর, পূর্বে কাশ্মীর ও দক্ষিণে 
সুলতাদ পর্যযস্ত তাঁহার আধিপত্য ছিল। দিলীত্ে ,তুয়ারবংশীয্ 


সুলতান মাহমুদ ৫৫ 
দিগের রাজত্ব ছিল। কান্তকুজে রাঠোরবংশীয়গণ আপনাদের 
ক্ষমতা অপ্রতিহত রাঁখিয়াছিলেন, উত্তরে পর্ধত-মালা, পূর্বে 
কাণী, পশ্চিমে বুন্দেলথণ্ড ও দক্ষিণে মিবার পর্যন্ত, ইহাদের 
প্রভুত্ব ছিল। উত্তরে আবাবলী পর্বত, দক্ষিণে ধারপ্রমার, 
পশ্চিমে গুজরাট, এই সীমার মধ্যবর্তী মিবীর রাজ্যে গুহলোট 
(সাধারণতঃ ঘেলোট ) বংশীয়গণ আপনাদের স্বতন্ত্তা রক্ষা 
করিতেছিলেন। দক্ষিণে চালুকাগণ, বঙ্গে পরাক্রান্ত পাল ও 
সেনবংশীয়গণ, উড়িষ্যায় কেশরীবংশীয্নগণ, এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে 
যছুবংশীয়গণ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন । স্থতরাঁং যখন গজ- 
নির অধিপতিগণ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তখন পঞ্জাব হইতে 
দক্ষিণাপথ পর্য্যস্ত, এবং গুজরাট হইতে বঙ্গদেশ পর্যান্ত ভারত- 
বর্ধীয় রাজগণের আধিপত্য ও প্রবল প্রতাপ ছিল। 

জয়পালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ।-__-দবক্তগীন লাহোরের 
অধিপতি জয়পালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ উপস্থিত করাতে জয়পাল দিল্লী 
আজমীঢ় কান্যকুজ ও কালিঞ্ররেন্ন রাজার সহিত মিলিত হইয়া 
অনেক সৈন্ভ সংগ্রহ করেন। এই যুদ্ধে সব্ক্রগীনের জয়লাভ 
হয়। সব্ক্তগীন পঞ্জাবে এক জন শীসন-কর্তী রাখিয়া নিজ 
ব্াজ্যে প্রস্থান করেন। 


স্বলতান মাহমদ। 


সবক্তগীনের মৃত্যু ও তদীয় পুজর মাহমুদের 
রাজ্যপ্রাপ্তি ।--সবক্তগীন বিংশতি' বৎসর রাজ্য ভোগ 
করিয়া লোকান্তরিত হইলে তদীয় কনিষ্ঠ পুর ইস্মাইল জ্যেষ্টেক 
অনুপস্থিতিতে গজনির সিংহাদন গ্রহণ করেন। কিন্তু ইস্‌- 


৫৬ ভারতের ইতিহাস । 
মাইল দীর্ষকাঁল রাজ্যভোগ করিতে পারিলেন না। জো্ঠ 
জাত! মাহমুদ কাবুলে আসিয়া, কদিষ্টকে কারাগারে নিক্ষেপ 
পূর্বক “ম্থলতান” উপাধি গ্রহণ করিক্কা রাজ্যেশ্বর হইলেন 
(৯৯৭ ত্রীঃ অব )। 

সুলতান মাহমুদের ভারতবর্ষে যাত্র। 1--এই 
সময়ে সামনী-বাজ্যের জনৈক সেনাপতি ইলিক খা বুখার! 
অধিকার বরিয়াছিলেন। স্থলতান মাহমুদ ভারতবর্ষ আক্র- 
মণের সম্বল কলিয়! ইহার সহিত সন্ধি স্থাপন করেন । পরিশেষে 
তিনি ইহার কন্তার সহিত পরিণয় স্থত্রে আবদ্ধ হন। 

১ম যাত্রা, লাহোর ।-হ্ছলতান মাহমুদ লাহোরের 
অধিপতি জরপালকে আক্রমণ করিয়া শতদ্রর নিকটবর্তী ভাতি- 
গায় উপনীত হন, এবং শেষে জরপালের পুত্র অনঙ্গপালকে 
রাজ করিয়া বিজয়োল্লীসে গজনিতে প্রস্থান করেন (১০০১)। 

২য় যাত্রা ভাঁটিয়। ।_অনঙ্গপাল মাহমুদের অঙ্গ 
ছিলেন । কিন্ত ইহার এক জন সহযোগী ভাটিবার রাজা নিয়- 
মিত কর দিতে অস্বী্ৃত হওয়াতে মাহমুদ দ্বিতীয় বার ভাধভ- 
বর্ষে আপিয়! তাহাকে পরাজিত করেন (১০০৩)। 

ওয় যাত্রা, মুলতান ।-মুলভানের আফগান অধি- 
পতি আবুয়ল ফতে লোদী বিদ্রোহী হওয়াতে মীহমুদ ভারতবর্ষে 
আসিয়া তাহাকে পরাজিত করেন (১০,৫)। 

 ৪র্থ যাত্রা, নগরকোট 1-অনঙ্গপাল উচ্জরিনী, 

গোঁবালিয়র, কালিঞ্জর, কান্তকুজ, দিল্লী ও আজমীঢ়ের রাজ- 
গ্রণের সহিত সশ্মিলিত হইয়া মাহমুদের বিরুদ্ধে অভ্্যুথিত হও- 
সাতে মীহমূদ, চতুর্ধ বার ভারতবর্ষে আগমন করেন এবারে বছ 


শ্থলতান মাহমূদ | ৫৭ 
সময হিন্দু-সৈম্ত একত্র হইয়াছিল, হিদ্দুমহিলাগণ আপনা- 
দের অলঙ্কারাদি দ্রবীভূত কন্যা যুদ্ধের সংস্থান পাঠাইয়া 
ছিলেন। মাহমুদ এই সমবেত সৈশস্তদলকে অতিবেগে আক্র- 
মণ করিলেন । যুদ্ধের সময়ে অনঙ্গপালের হস্তী পলায়ন করাতে 
হিন্দু-সেনাগণ হতাহ্বাসে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। সুতরাং মাহ- 
মুদ বিজয়ী হইলেন। অনন্তর তিনি নগরকোট লুষ্ঠন পূর্বক 
ধনরক্ধ লইয়া নিজরাক্জ্যে গমন করিলেন (৯০*৮)) 

৫ম যাত্রা, মুলতাঁন |-_মাহমূদ দ্বিতীরবার মুলতানে 
আসিয়া আবুয়ল ফতে লোদীকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া 
স্বরাজ গমন করেন (১০১০ )। 

ষ্ঠ যাত্র!, থানেশ্বর ।_-মাহ্মূদ ষষ্ঠ বার যমুনার 
তীরবর্তী থানেশ্বরের মন্দির লুষ্ঠন করেন (১০১১)। 

৭ম ও ৮ম যাত্রা, কাশ্মীর ।--১০১৩ ও ১০১৪ অন্ধে 
স্থলতান মাহমুদ কাশ্ীরে আদিয়া সেই দেশ বশীভূত করেন। 

৯ম যাত্রা, মথুরা ।-_হছলতান এবার সমৃদ্ধ যুদ্ধসজ্জা 
করিয়া পেশাবর হইতে কাশ্মীরে উপস্থিত হন, এবং তথা হইতে 
যমুনার তীরবর্তী কান্তকুন্জে দৈন্ত স্থাপন করেন। কান্কুক্জ- 
রাজ খিনাযুদ্ধে সুলতানের শরণাগত হন। ইহীতে সুলতান 
সেই নগরের কোন অনিষ্ট না করিয়া! মথুরার অভিমুখে যাত্রা 
করেন। মথুরা বিধ্বস্ত'হয়। সুলতান বিজয়-গৌরবে স্ফীত 
হইয়! গ্জনিতে প্রতিগমন করেন (১০১৭ )। 

১০ম ও ১১শ যাত্রা; কাম্যকুজ ও লাহোর ।-- 
মাহমৃূদ ইহার পর পাচ বৎসর বিশ্রাম করেন। এই সময়ের 
শেষভাগে কাগ্কুক্পরান্স স্বীয় বাজ্য হইতে তাড়িত্ব, হওয়াতে 


৮ ভাতের ইতিহাস । 
তাহার সাহাব্যার্থ কান্তকুজ্ধে উপনীত হন। ভিনি কান্তকুর্স 
শত্রুপক্ষের হস্তগত দেখিয়! উহা একবারে বিনষ্ট করিয়া ফেলেন। 
ইহাঁর পরে মাহমুদ একাদশ বাঁর ভারতবর্ষে 'আসিয়। লাহোর 
আপনার অধিকারভূক্ত করেন। 
.. ১২শ যাত্রা, গুজরাট ও সোঁমনার্থ । ইহার ছুই 
বৎসর পরে সুলতান মাহমুদ অনেক সৈন্য লইয়া! গজনি হইতে 
সুলতানে উপনীত হন, এবং সিন্ধুদের্শের মরুতৃমি আউবাহন 
ফরিয়। অকন্মীৎ গুজরাটে আগমন করেন | গুজরাঁটের রাঁজ- 
ধানী সহজেই অধিকৃত হয়। ইহার পরে মাহমূদ প্রসিদ্ধ সোম- 
নাথের মন্দির আক্রমণ করেন । সমীপবর্তী রাঁজার৷ এই মন্দির 
রক্ষার্থ উপস্থিত হন, কিন্তু সুলতান রাত্রি-শেষে অলক্ষ্যতাবে 
মন্দিরের নিকটে আসিয়া অকম্মাৎ তাহাদিগকে আক্রমণ পূর্বক 
পরাজিত করিয়! মন্দিরে প্রবেশ করেন। পাগার। বিগ্রহের 
ক্ষার জন্য তাহাকে অনেক অর্থ দিতে প্রতিশ্রুত হন। কিন্ত 
ছ্লতান তাহাতে কর্ণপাত মা করিয়! বিগ্রহের উপর আঘাত 
ফরেন। বিগ্রহ দ্বিধা বিভক্ত হয় এবং তাহার অভ্যন্তর হইতে 
অনেক মণি মুক্তা বাহির হইয়! পড়ে। ইহাতে মাহমৃদ পাণ্ডা- 
দের প্রতিশ্রুত অর্থ অপেক্ষাও অনেক ধন লাত করেন (১০২৪)। 
সোমনাথের মন্দিরে চচ্দনকাষ্ঠময় প্রকাণ্ড কবাঁট ছিল। মাহমুদ 
উহা। গজনিতে লইয়া যান। ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরেল লর্ড 
এলেনবরাঁর সময়ে উহা! আবার ভারতবর্ষে আনীত হয়। 

ইহার পর মাহমুদ পারশ্ত দেশ অধিকার করেন। 

হথলতান দাহমুদের মৃত্যু ৷ এই বিজয়-গৌরূব ও 
শঙ্ৃদ্ধির সময়ে মাহমুদের মৃত্যু হয়। ( ১০৩*,২৯এ এপ্রেল )। 


জুলক্তান মাহমৃদ | ৫৯ 
মক্ষতৃম্ি-্রমণনজনিত রোগই তাহার এই অকল্মাৎ মৃত্যুর 
কারণ। 

মাহ্যূদের চরিত্র ও রাজ্যশীলন | কেহ কেহ মাহ- 
মুদের বিস্তর প্রশংস! করিষাছেন। অপর লেগকের! তাহাকে 
অতি লোভী ও অন্যায়কারী বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন । কিন্ত 
সুলতান মাহমুদের চরিত্রে দোষ গুণ, উভয়ই মিশ্রিত ছিল। 
তাহার এমন ইচ্ছা! ছিল যে, তাঁহার রাজ্যে ধনী দুঃখী, সকলে 
স্থখে বদ করে। অতি দীন হীনেরাও দ্বঃখ জানাইলে তিনি 
তাহার প্রভীকার করিতেন। এ ব্ষিয়েব একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া 
যাইতেছে; পারম্তরদদেশে কতকগুলি দন্থ্য একটি স্ত্রীলোকের 
সন্তানকে হত্যা করিয়া তাহার যথাসর্বস্ব অপহরণ করিয়াছিল ; 
ইহাতে এ মহিল। সুলতানের নিকট অভিধোগ করিলে তিনি 
উত্তর করিলেন, এ দেশ অনেক দূব, তথাকার উপদ্রব ক্কি 
প্রকারে শান্ত করা যাইবে? . মহিল! বলিল, “যদি প্রজা রক্ষা 
করিতে লা পারেন, তবে দেশ জয় করিয়া কি ফল? রাজ। 
হইয়া প্রজা রক্ষা না করিলে গরমেশ্বরের নিকটে কিন্ধগে 
নিষ্কৃতি পাইবেন ?” স্থুলতান এই কথার যথার্থ ভাব গ্রহণ 
করিয়া শ্রী দূরদেশে দস্যবৃত্তি নিবারণের উপায় করিলেন। 
একটি সামান্ত স্ত্রীলোক তাহাকে এ প্রকার উচ্চ কথা বলিল, 
তাহাতে তিনি ক্ুদ্ধ হইলেন না । 
মাহমুদের এই গুণে কেহ কাহারও প্রতি অত্যাচার রূরিতে 
পারিত না! ধনী ও নির্ধৰ সরুলেই নিরুত্ধেগে থাকিত। কিন্ত 
যে স্থলে মাহমুদ স্বয়ং অর্থগ্রহণের ইচ্ছা করিতেন, সে স্থলে 
ভাগ অন্দ ব) স্তায়াম্তায়ের বিচার করিতেন না। কৃথিষ্ত আছে, 


৬০ ভারতের ইতিহান। 
নি্গাব্বপুরে এক জন সমৃদ্ধিশালী মুদলান ছিলেন। মাহমুদ 
তাহার ধনাপহরণ মানসে, অধার্মিক হিন্দুমতাবলত্বী বলিয়া 
তাহার প্রতি অপবাদ দিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি স্বুলতানকে 
কহিলেন, “আমার অনেক সম্পত্তি আছে বটে, কিন্ত আমি 
পৌত্তলিক বা স্বধন্মত্যাগী নহি, যদ্দি আমার ধন লইতে আপ- 
নার ইচ্ছা হয়, গ্রহণ করুন, অযথা অপবাদ দিয়া আমার যশ 
হয়ণ করিবেন না।” এই কথা বলাতেও অর্থলোভী ভূপতি 
তাহার সমুদয় অর্থ হরণ করিলেন। কিন্তু এ দিকে ধার্মিকতার 
বিষয়ে তাহাকে এক স্ুখ্যাততি-পত্র দিলেন । টা 

মাহমূদ কহিতেন যে, আপনাদের ধর্মের সন্মান রক্ষার 
জন্ভই তিনি সমস্ত কর্ম করিরা থাকেন। তীহাঁব বিশ্বাস ছিল, 
হিন্দুধর্ম নষ্ট করিলে পুণ্য ও গৌরব্লাভ হর়। তিনি এই 
ধর্মপপরায়ণতার নম করিরা, অনেক স্তান হইতে অনেক অর্থ 
অপহরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার এই সকল গঠিত কার্যে 
তদীয় ধর্শিলতার পরিচয় পাওয়া যায় না। মৃত্যুর ছুই দিবস 
পুর্বে তিনি আপনার সমুদয় সম্পত্তি বাহির করাইয়াছিলেন ; 
মৃত্যুকালে এ সকল সম্পত্তি দেখিয! কেবল আপনিই পরিডপ্ত 
হইলেন। তাহার প্রাণবিয়ৌগের উপক্রম হইল, তথাপি এক 
কপদ্দকও কাহাকে দান কর। হইল নাঁ। ইহাঁতেই বোধ 
হইতেছে, তিনি কেবল লোভের বশীভূত হইয়া কার্ধ্য করিতেন, 
ধর্মপরায়ণতা৷ নাম মাত্র। 

বিদ্যান্থশীলনে মাহমৃদের যথোচিত অনুরাগ ছিল। পূর্বে 
বাগদাদ নগরে যেমন অনেক পণ্ডিত ছিলেন, মাহমূদের 
সময্ধেগজনি নগরেও তেমন অনেক কৰি ও বিদ্বান লৌকের 


নুলতান মাহমুদ । ৬১ 
সমাগম হইয়াছিল । ফের্দওসী নামে যেবিখ্যাত কবি "শাহনাষা” 
গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, মাহমুদ তাহার সহিত সন্ধযবহার 
করেন নাই । একদা মাহমুদ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাহার 
ক্কীর্তি বর্ণনা করিয়া ফের্দওসী যত কবিতা রচনা করিবেন, 
প্রতি কবিতাতে এক এক স্বর্ণ মুদ্রা পারিতোধিক পাইবেন। 
ফের্দওসী এই আশায় যারপর-নাই পরিশ্রম করিয়া পুস্তক রচন! 
করিলেন। এ পুস্তকে ৬*০** কবিতা ছিল, কিন্তু মাহমুদ 
তাহাকে ৬*১০** দ্রম ( রৌপ্য মুদ্রা ) দিতে চাহিলেন। কবি- 
বর & টীকা অগ্রাহা করিয়৷ তাহার সভা ত্যাগ করেন। মাহ- 
মৃদ তাহাকে পুনর্ধার সভায় আনিতে অনেক যত্বু করিয়া- 
ছিলেন, কিন্তু তিনি না আসিয়া ব্যঙ্গ করিয়া এই ভাবের একটি 
কবিতা লিখিযা পাঠান, “গজনির রাজসভা রত্বাকর বটে, কিন্ত 
এ বত্বাকর অকুল ও অতলম্পর্শ, আমি রত্বলোভে তাহাতে 
জাল নিক্ষেপ করিয়াছিলাম, কিন্ত আমার লোভই সার হইল, 
রত্বাদি কিছুই লাভ হইল না।” 

উন্সেরী নামে আৰ এক কৰি রাঁজ-সভাতে ছিলেন। 
তীহার কবিত্ব-শক্তি অপাধারণ ছিল। তিনি চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক 
হইয়াছিলেন। শ্থবুলতান তীহাকে চারি শত পণ্ডিতের অধাক্ষ 
করিয়া, আজ্ঞ। দিয়াছিলেন, কোন বাক্তি কোন পুস্তক প্রস্তত 
করিলে উন্সেরী অগ্রে দেখিবেন। পুস্তক তীহার মনোনীত 
হইলে, পরে তাহা স্থুলতানকে দেখান হইবে। বাগদাদের 
অধিপতির প্রেরিত আবুরিহান নামক তর্কশান্ত্রব্যবসার়ী আর 
এক পণ্ডিত রাজ-সভাতে ছিলেন। তিনি উক্ত শাস্ত্রে অতি 
বিচক্ষণ ৰলিয়! প্রসিদ্ধ হন | * 


চি 


গজনির পরবর্তী রাজগণ। 
জুলতান ষাহমূদের মৃত্যুর পর তাহার বংশধরগণের মধ্যে 
দশ ব্যক্ি খ্রীঃ ১০৩৭ হইতে ১১৫২ অব পধ্যন্ত গন্ধনিত্বে আধি- 
' পত্য করেন। ইহাদের কেহই স্থলতাঁনের ম্বায় সাহসী ব৷ 
বীরত্বশীলী ছিলেন না। তৃতীয় ভূপতি সুলতান ম্ছুদের সময়ে 
লাহোর ব্যতীত ভারতবর্ষের আর সমুদয় রাজ্যই স্বপ্রধান 
হুইয়া উঠে। শেষ ভূপতির নাম স্থলতান বাহরাম। পশ্চিম 
আফগানিস্তানে হিরাঁতের ১২* মাইল দক্ষিণ-পূর্ব গোর নামে 
একটি জনপদ আছে। বাহরাম প্র পার্বত্য প্রদেশের অধি- 
পতিকে বধ করাতে নিহত রাজার ভ্রাতা আলা উদ্দীন ক্রোধান্ধ 
হইয়া গজনি অধিকার করেন। বাহরম লাহোরে পলায়িত 
হন। এইরূপে গজনিতে মহামূদবংশীয়ের আধিপত্যের অব" 
সান হয়। | 
গজনির স্থলতীনবংশ্ীয়গণ লাহোরে ৩৭ বৎসর মাত্র রাজত্ব 
করিয়্াছিলেন। ইহার পরে তীহাদের রাজত্ব বিলুপ্ত হয়। 
এইরূপে জুলতান মাহমৃদ্দের সম্রাট, উপাধি ধারণের ১৮৩ বৎসর 
পরে তদীয্ন বংশের গৌরব ও প্রীধান্ত অস্তরহিত হইয়! যায়। 
গোর-রাজ্য । 
গোর-রাজ্য-_ইহার পরে সবক্তগীনের তগ্রাবশিষ্ট রাজ্যের 
উপর গোর-রাজ্য স্থাপিত হয়। গোরীয়ের! আফগান জাতি। 
' আলাউদ্দীন, ১১৫২-১১৫৬।-আলাউন্দীন গজনি 
জধিকার করিয়। আপনাকে তথাঁকার অধিপতি বলিয়া ঘ্বোষণ! 
ফদ্দেন। আলাউদ্দীনের পরে তদীয় পুত্র সরেফ, উদ্দীন পিতৃ- 


গোর-রাজ্য । ৬৩ 


সি....... অধিরোহণ করেন। কিন্তু অন্তর্কিপ্রোহে শীত্রই 
উাহার প্রাণবিয়োগ হয় (১১৫৬- ১১৫৭ )। 

গেয়াস উদ্দীন গোরী, ১১৫৭-১২০২1-_-আলা- 
উদ্দীনের ছইটি ত্রাতৃপুত্র ছিল- গেয়াস্উদ্দীন ও শাহাবদ্দিন। 
তন্মধ্যে গেয়াস্উদ্দীন সিংহাসন অধিকার করিয়া ভ্রাতা শাহাব- 
'দ্দিনকে সেনাপতি করিলেন। এই ছই জাত পরস্পর একমত 
হইয়া কার্ধ্য করিতে ত্রুটি করেন নাই। ও 

শাহাবদ্দিনের ভারতবর্ষ আক্রমণ 1-_শাহাবদ্দিন 
সাতিশয় সমরপ্রিয় ছিলেন। তিনি লাহোরে (১১৭৬) আসিয়! 
সুলতান মাহমূদের শেষ বংশধর দ্বিতীষ্ব থসরুকে পরাজিত 
করেন। ইহার চারি বৎসর পরে সিন্ধু অধিরূত হয়। শেষে 
ক্ষত্রিয় রাজগণ তাহার প্রধান লক্ষ্য হইয়া উঠেন। 

পৃর্থীরাজ ।__এই সময়ে চৌহান বংশীয় পৃ্থীরাজ দিলীর 
অধিপতি ছিলেন তিনি কান্যকুজ-রাজ বীঠৌর-বংশীয় জয় 
চন্দ্রের কন্া সংযুক্তাকে বল পূর্বক আনিয়া বিবাহ রুরেন। 
চৌহান ও রাঠোর বংশে সম্প্রীতি ছিল না। পৃর্থীরাজ আজ- 
মীঢ়ের রাজা ছিলেন। দিল্লীর পূর্বতন অধিপতি নিঃসস্তান 
হওয়াতে তিনি আপন দৌহিজ্র পর্থীরাজকে পোষ্য পুত্র 
কষরেন। ইহাতে দিল্লী ও আজমীট় এক হইয়াছিল। এদিকে 
ক্বান্তকুজ-রাজ জয়চন্ত্রও দিল্লীশ্বরের দৌহিজ্র ছিলেন। তাহাকে 
ছাড়িয়া পৃথ্বীরাজকে গ্রহণ করাতে তিনি পূর্থীরান্ের প্রতি 
যার-পর-নাই বিরক্ত হইয়াছিলেন। ইহাঁতে উভয়পক্ষে সর্বদা 
ুদ্ধাদি হইত। 

 তিরৌরীর যুদ্ধ ।-__শাহাবদ্দিন সৈন্ত লইয়া ভারত- 


ভগ ভারতের ইতিহাঁস। 
বর্ষে উপনীত হইলে পূর্থীরাজ যুদ্ধের সবৃদ্ধ আয়োজন করি- 
পেহ। যদিও কান্তকুজ-রাছের সহিত তাঁহার সম্প্রীতি ছিল 
না, তথাপি অনেক রাজপুত রাজ! তাহার পতাকার অধীনে 
সঙ্জিত হইতে লাঁগিলেন। মিবারের অধিপতি সমরসিংহ 
 যোদ্ধবদলের অধিনায়ক হন। উত্তর ভারতের থানেশ্বর ও 
কর্ণালের মধ্যে ভিরৌরী (রামনারায়ণপুর গ্রাম ) ক্ষেত্রে উভয় 
পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে শাহাবদ্দিন সম্পূর্ণরূপে পরাজিত 
হইয়! ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করেন (১১৯১ )। 

দ্িতীয় যুদ্ধ।--পরাজিত হওয়ার ছুই বৎসর- পরে 
শাহাবদ্ধিন অনেক সৈম্ত লইয়া পুনর্বার ভারতবর্ষে উপনীত 
হন। পৃর্থীরাজ এবারও যুদ্ধের সমৃদ্ধ আয়োজন করেন। তিন 
লক্ষ অশ্বারোহী, তিন সহস্র ইস্তী ও বহুসংখ্যক পদাতি লইয়। 
হিন্দুবাজগণ দৃশদ্বতী (বর্তমান নাম কাগার) নদীর তীরে 
ছাউনি করেন। হিন্দুরাজগণ আপনাদের বল-বহুলতা দেখিষকা 
শাহাবদদ্দিনকে প্রাণে প্রাণে ফিরিয়া যাইর্তে অন্কুরোধ কর্ি- 
লেন। শাহাবদ্দিন কৌশলে উত্তর করিলেন, তিনি ভ্রাঁতার 
আক্তায় যুদ্ধ করিতে জাপিয়াছেন, তাহার অনুমতি ব্যতীত 
ফিরিতে পারেন না, যে পর্যন্ত এই অনুমতি না আইসে, নে 
পথ্যস্ত ঘুন্ধে ক্ষীস্ত থাকিতে পারেন। ইহাতে হিন্দুরাজগণ 
-আমোদে মত্ত হইলেন। শাহাবদ্িন সময় বুঝিয়া রাত্রিকালে 
নদ্দী পার হইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন) হঠাৎ আক্র- 
মণে হিন্দুসৈন্ত ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। পৃ্থীরা্জ অসীমসাহসে 
ুদ্ধ' করিয়!' শত্র-হস্তে নিহত হইলেন। শাহাবদ্দিনের বিজয়- 
পতাক। ভারতবর্ষে উদ্ডীন হইল (১১৯৩)। 


খোর-রুজ্য। ৫ 


পৃর্থীরাজের মৃত্যুর সংবাদে তদীয় পত্বী সংযুক্ত জলস্ত 
চিতায় প্রাণ বিসর্জন করেন। প্রসিদ্ধ কৰি টাদবর্দে পৃর্থীরাজের 
চরিত্র মধুর গীতি-কবিতায় বর্ণন। করিয়! গিয়াছেন। 

অন্যান্য স্থান অধিকার ।-_শাহাবদ্দিন ইহার পরে 
কান্তকুজ, বারাণসী ও গোবালিয়র অধিকার করেন। অপর 
দিকে তীহার অন্ততম সেনাপতি কোতোবদ্দিন, গুজরাট, 
অযোধ্যা ও বিহার জয়ে নিযুক্ত হন । 

শাহাবদ্দিন মহম্মদ গোরী, ১২০২-১২০৬।-_- 
গেম়াসদ্ধিনের মৃত্যুর পর শাহাবদ্দিন “ঘহম্মদ গোরী” নাম ধারণ 
করিয়া সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন |" কিন্তু তিনি দীর্ঘকাঁল রাজত্ব- 
স্থখ ভোগ করিতে পারেন নাই। মহম্মদ বিদ্রোহী গোরক্ষ 
জাতিকে পরাজিত করিয়া দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইবার সময়ে, পথে 
একদ! রাত্রিকালে আপন পটবাসে নিদ্রিত ছিলেন, এমন 
সমক্বে কতিপয় গোরক্ষ নদী পার হইয়। তীহাকে অস্ত্রাধাতে 
বধ করে। 

গোর-রাজ্য বিভাগ |-_মহন্মদ গোরীর মৃত্যুর পর 

গোর-রাজ্য নানা অংশে বিভক্ত হইয়া যায়। কোতোবদ্দিন 
ইবক্দিল্লী অধিকার করেন। ইলদীজ নামে আর এক জন 
ক্রীতদাস গজনির অধিপতি হন, কিন্ত তিনি শেষে খারিজম-াজ্ 
কর্তৃক তাড়িত হইয়া. ভারতবর্ষে আশ্রয় লন। নসীরউদ্দীন ' 
মুলতান ও সিন্ধু অধিকার করেন। 





পাঠান-বংশ। 
দাসরাজ-শ্রেণী ) 


দিল্লীতে পাঠানদিগের আধিপত্য কোতোবদ্দিন ইবক্‌ হইতে 
আরম্ভ হয়। কোতোবদ্ধিন মহম্মদ গোরীর ক্রীতদাদ ছিলেন। 
কুতরাং ইহাঁর বংশধরগণ দাঁসরাজ বলিয়া প্রসিদ্ধ? 
_.. কোঁতোঁবদিনের পূর্ধবতন অবস্থা ।-_কোতো- 
বন্দিন তুর্কিস্তানের এক সামান্ত লোকের পুত্র। বাল্যকালে 
তাহাকে কোন মহাজন ক্র ক্রিয়া নিসারপুবে এক 'সন্্রাস্ত 
ব্যক্তির নিকটে বিক্রয় করে। এই ব্যক্তি কোতোবদ্দিনকে 
বিদ্যাশিক্ষা করান। পরে মহম্মদ গোরী কোতবৌদ্দিনকে ক্রয় 
করেন। মহম্মদ কোতোবের গুণের পরিচয় পাইয়! ক্রমে 
তাহাকে অশ্বারোহী সেনার অধ্যক্ষ করিয়া দেন। 
কৌতোবদ্দিন চারি বৎসর কাল দিল্লীতে আধিপত্য করিয়াঁ- 
ছিলেন। ইহার পরে তদীষব পুত্র আরাম (১২১০) পিতৃ-সিংহইা- 
সনদে আরোহণ করেন । শেষে তীহার ভগিনীপতি সমসউদ্দীন 
আলতমনস্‌ তাহাকে পদচ্যুত করিয়া স্বয়ং দিল্লীর অধিপতি হন। 

. "শ্মসউদ্দীন আলতমদ, ১২১১-১২৩৬।-- 
'্ীলতমস যখন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ কৰেন, তখন 
গেয়াসউদ্দীন বাঙ্গাল! দেশের, শাসনকর্তী ছিলেন। এ পর্য্যন্ত 
বাক্ষালার নবাবগণ নিজনামে মুদ্রা প্রচলিত করিয়। স্বাধীন রাজার 
তায় ব্যবহার করিতেছিলেন। আলতমস্‌ সসৈন্তে বাঙ্গালায় 
'আগমন করিলে, বৃদ্ধ গেয়াস আপনাকে দিলীর অধীন বলিয়? 


পাঠান্-বংশ । ৬৭ 


স্বীকার করেন। গেয়াসের উত্তরাধিকারী মালিক খিলজী এই 
অধীনত| অঙ্থীকার করিলে আর একবার আল তমসকে তথায় 
যাইয়া বাঙ্গাল জয় করিয়া লইতে হয়। মুলতীন, কচ্ছ ও 
সিন্ধু প্রদেশ দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করে। অল্পকাল মধ্যে 
আলতমস্‌ কান্যকুজ, বিহার, মালব ও গোবালিয়র “অধিকার 
'করেন। আলতযাসর রাজত্বকালে মোগল তৃপতি প্রসিদ্ধ 
চঙ্গেজ. খাঁর অধীনে বছুসংখা 'সৈন্ঠ পার্খবর্তী বাজ্য জয় করিতে 
উদ্যত হয়। খারিজমের রাজ! জেলালউদ্দীন চঙ্গে্, কর্তৃক 
পরাজিত হইয়া আশ্রয় পাইবার মানসে ভারতবর্ষে প্রবেশ 
করেন। কিন্ত আল-তমস তাঁহাকে আশ্রয় দিতে অস্বীকৃত হন 
(১২১৮)। এই যুক্তিসিদ্ধ কার্ধো আল্তমস চঙ্গেজেব ভীষণ 
আক্রমণ হইন্ডে ভারতবর্ষ রক্ষা করেন । ১২৩৬ অন্যে আল ত- 
মসের মৃত্যু হয়। 

রোঁকোনদ্দিন ফিরোজ, ১২৩৬-১২৩৯।- 
আল্তমসের মৃত্যুর পর রোকোনদিন ফিরোজ বাদশাহ হন। 
কিন্ত তিনি সাতিশয় ইন্দ্রিযপর ও অকর্ণশ্য ছিলেন। তাঁহার 
মাতা রাজকর্ম সম্পাদন করিতেন। ইনি আবাদি অতিশয় 
নিষ্ট,রপ্রক্কৃতি ছিলেন। এ জন্য প্রজীরা রোকোনদ্দিনকে 
রাজ্যভ্র্ট করিয়! তাহার সহোদরা সুলতানা রেজিয়াকে সিংহাঁ- 
সনে আরোহিত করে। 

স্বলতানা রেজিয়া, ১২৩৬-১২৩৯।__রেজিয়া 
সমস্ত রাজগুণের অধিকাঁরিণী ছিলেন। তিনি তাদ্রশ বিদ্যাঁবতী 
ছিলেন না বটে, কিন্ত কোরাণখানি স্ুন্দররূপে পাঠ করিতে 
পাৰিতেন। রাজকার্য্যে রেজিয়া' এমন বিচক্ষণ ছিলেন যে, 


৬৮. তারতের ইতিহাস ] 
আজ্তমস স্থানাস্তরে যাইবার পুজদিগকে অতিক্রম 

করিয়! তাহার উপর রাজক্ষার্য্ের ভার দিয়! যাইতেন। 

_ রেঞ্য় রাজবেশ ধারণ করিয়া দরবারে বসিতেন, রাজদূত 
আসিলে স্বয়ং তাহার সহিত আলাপ করিতেন এবং স্বয়ং 
প্রধান প্রধান বিষয়ের নিষ্পত্তি করিতেন। এতত্ব্তীত তিনি 
পূর্বের রাজনীতি সংশোধন ক্করিয়াছিলেন। কিন্তু রেজিয়া 
অবলা-ন্থলভ কোমলত।| ও স্নেহাতিশয্যবশতঃ এক জন আবিসী- 
নিয়াবাসী ক্রীতদানকে সাঁতিশয় স্নেহ করিতে লাগিলেন । এই 
ক্রীতদাস “আমিরল ওমর” নামক সন্মানস্থচক উপাধির .অধি- 
কারী হইল। এজন্য রাজ্যের সমস্ত প্রধান ব্যক্তি রেজিয়ার 
বিপক্ষ হইলেন। রেজিয়াঁ এই বিদ্রোহের নিবারণ জন্য অস্ত্র 
ধারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। যুদ্ধে 
তিনি নিহত হন। রেজিয়া তিন বৎসর ছয় মাস রাজত্ব করিয়া- 

ছিলেন। 

_মাজান্দিন বাইরাঁম, ১২৩৯-১২৪১ ।-রেজিয়ার 
ভ্রাতা মাজাদ্দিন বাহরাম রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন, কিন্ত 
সাতিশয় ষহথচ্ছাচারী হওয়াতে শীঘ্রই নিহত হন। 

আলাউদ্দীন মসউদ, ১২৪১-১২৪৬ ।_রোকা 
নদ্দিনের পুত্র আলাউদ্দীন !মস্উদ বাহরামের স্থলে রাজ্যাধি- 
কারী হন। তিনিও বাহরামের স্তায় সাতিশয় ছুরাচার, 
ইস্জিক্বপর ও মূর্থ ছিলেন। সুতরাং তাহাকেও বাহরামের অদৃষ্ট 
ভাঁগী হইতে হয়। 

, নাসের উদ্দীন মহম্মদ, ১২৪৬-১২৬৬।__ 
ইহার পর মাজাদ্দিন বাহরামের পুত্র নাঁসের উদ্দীন মহচ্ম 
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দিল্লীর শাসন-দওড গ্রহণ করেন । তিনি দয়ালু, ধাশ্মিক ও মিতা- 
চারী ছিলেন। গেয়াসদ্দিন বোলবন নামক এক জন সুবিবেচক 
ও সুদক্ষ ক্রীতদাস তীহার প্রধান মন্ত্রী হন। গেয়াস কতকগুলি 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দু রাজ্য অধিকার করেন। নাসের উদ্দীন মন্ত্রীর 
এইরূপ পরাক্রমদর্শনে ভীত হইয়া প্রথমে তাহাকে পদচ্যুত 
করেন। কিন্তু শেষে ভয়ের কোন সম্ভীবন। ন' দেখিয়া, তাহাকে 
আদর পূর্বক পুবর্বার কার্য্যে নিয়োজিত করিতে। বাঁধ্য হন। 
ইহাতে বোলবন নাসেরের প্রতি দ্ধ বা বিরক্ত হন নাই। কর্ম 
পুনঃপ্রাপ্তির পরে তিনি নাসেরের পক্ষ হইয়া মোগলদিগকে 
পঞ্জাব হইতে দূরীভূত করেন। নাসের উদ্দীনের মৃত্যু হইলে 
বোলবন দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। 

নাসের উদ্দীন রাজ্যাধিপতি হইয়াও সামান্য ভাবে থাকি 
তেন। তিনি স্বহস্তে সমস্ত বৈষয়িক কার্ধ্য নির্বাহ করিতেন । 
তাহার মহিষী স্বহস্তে তাহাকে রন্ধন করিয়া দিতেন। 
তাহার এমন শীলতা। ছিল যে, শুনিলে বিশ্ময় জন্মে। 
একদ। তিনি স্বহস্তে একথানি পুস্তক লিখিয়া কোন কে 
দেখাইলে, আত্মীয় পুস্তকের একট বাক্য অশুদ্ধ বলি 
তাহ! সংশোধন করিতে .নাসেরকে অনুরোধ করিলেন । নাসের 
তাহার অনুরোধে সেই কথাটি কাটিয়া নির্দিষ্ট বাক্য লিখিয়। 
রাখিলেন ; ইহার পরে সেই ব্যক্তি চলিয়া গেলে পুনর্বার সেই 
কথ! কাটিয়া আপনার কথাটি বসাইলেন। সমীপবর্তী কোন 
ব্যক্তি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে নাসের উত্তর করিলেন, 
“ক্র বাক্যটি শুদ্ধ লিখিত ছিল, কিন্ত না কাটিলে পাছে আত্মীর 
ব্যক্তি মলংক্ষুপ্ হন, এই জন্ কাটিয়াছিলাম, পরে অশুদ্ধ বাঁকা 


দত ভারতের ইন্তিহাঁস 1 
পুস্তকে রাখা উচিত নহে বোর্ধ করিয়া, আবার সংশোধন করিয়া 
রাখিলাম ” 

; গ্রেয়াপদ্দিন বোলবন্‌, ১২৬৬-১২৮৬1--নাসের 
অপুপ্রকাবন্ধীয় পরলোকগত হওয়াতে গেয়াসদ্দিনি বোলবন্‌ 
দিষ্ীর সিংহাঁসনে উপবেশন করেন। দৃ্্যর্দমন, বির্রোহ নিবাঁ- 
বণ, জঙ্গল কাটিয়া রাস্তা নির্মাণ, কর্মক্ষম সৈন্ঠ প্রস্ততকরণ 
শুভৃতি কাধ্যে তাহার রাজত্বের প্রথম অংশ অতিবাহিত হয় । 
মোগপেরা পুনর্বার বিতস্তা পার হইলে নিনজা 
তাহাদিগকে অপর পারে তাঁড়াইয়া দেন। 

মোগলদিগের আক্রমণের স্থযৌগে বাঙ্গালার নবাব তোঁগ- 
রল্ল খা! বিদ্রোহী হইয়! দিল্লীতে রাজস্ব প্রেরণ বন্ধ করেন 
অধিকস্ত নিজের নামে খুদ্রা প্রস্তত করিতে থাকেন। বোলবন্‌ 
প্রম্ান্বয়ে ছুই দল সৈন্ত প্রেরণ করেন, কিন্তু ছুই দলই তৌগরল 
.ক্র্ডক পরাজিত, হয় । অবশেষে বোলবন্‌ বাঙ্গালায় যাত্রা করিলে 
তাঁহার অগ্রগামী সৈম্ক তোগরলকে নিহত করে। বাঙ্গালা 
টা. বোলবন্'মধ্যম পুত্র বখর খাঁকে 
ঘাঙ্গালায় রাখিয়া! দিল্লীতে উপস্থিত হন। ইহার কয়েক মাস 
পরে আর এক বার মোগলের1 পঞ্জাবে উপস্থিত হয়। তাহা- 
দ্নের সহিত যুদ্ধে-বোৌলবনের জ্যেষ্ঠ পুত্র নিহত হন। এই 
ছুঃসহ ছ:খে আশীতিবর্ষ বয়সে বোৌলবনের মৃত্যু হয়। 

কায়কোবাদ, ১২৮৬-১২৮৮1- মন্ত্রীদের পরামর্শে 
বর খাঁর পুত্র কায়কোবাদ দিশ্লীর সিংহাসন অধিকার করি- 
লেন। কিস্তুতিনি অতুল সম্পত্তি পাইয়! শীত্রই বিলাসী হইয়া 
উটিলেন। দিন রাত্রি কেবল 'আমোদপ্রমোদে অতিবাহিত 


পাঠান'বংশ | ৭১ 


হইনে লাগিল; রাঁজকার্ধ্য বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। বখর খা 
পত্র লিখিয়া পুত্রকে অনেক বুঝাইলেন ; শেষে দিল্লীতে আসিলে 
অযোধ্যা প্রদেশে সরযূর তটে পিতাপুত্রে সাক্ষাৎ হট্ল। 
দেখানে নানাবিধ অপমান সঙ করিয়াও ঘখর পলা পুত্রকে 
অনেক বুঝাইলেন। অবশেষে নবাব বাঙ্ষালায় প্রত্যাগমন 
কৰিলে কায়কোবাদ আবার বিলাসী হইয়া উঠিলেন। ক্রমে 
তাঁহার শরীর ভগ্ন হইয়া পড়িল। এই লময় খিল্জীবংশীয় 
জালালউদ্দীন তাহার প্রাণ বধ করিয়! সিংহাসনে উপবেশন 
করিলেন। 


খিল্জী বংশ, ১২৮৮-১৩২১। 


জালালউদ্দীন খিল জী, ১২৮৮-১২৯৫ |-_জালাল- 
উদ্দীন ৭* বর্ষ বঃক্রমকালে রাজ্য-ভার গ্রহণ ককেন। তিনি 
নিতান্ত দয়ালু ছিলেন। দণ্ডাহ ব্যক্কিগণও তাঁহার নিকটে 
নিষ্কৃতি পাইত। তীহার রাজত্বকালে মালব ও উজ্জয়িনী অধি- 
স্কৃতত হয়। ২২৯২ আনন্দ মোৌগলের। একবার গঞ্জ ণ 
করিয়া পরাঁজিত হয়। জ্বালালউদ্দীন আপনার ত্রানৃপুত্র আলা- 
উদ্দীনকে অযোধ্যা ও এলাহাবাদের শাসন-কর্তৃত্ব প্রদান 
করেন। আলাউদ্দীনের বাঁসনা ছিল, দ্বিন্লীর সিংহাসনে আরো - 
হণ করেন, এজন্ত যুদ্ধের ব্যয় দংগ্রহার্থ তিনি সহসা দক্ষিণাপথে 
প্রবেশ করিয়া দেবগিরিতে উপস্থিত হন। দেবগিরি-রাঁজ রাম 
দেব শত্রদর্শনে ভীত হইয়া বিপুল অর্থ দিয়া, তীহার সহিত 
সন্ধি স্থাপন করেন। এদিকে জাঁলালউদ্দীন বিজয়ী ভ্রাতৃপুত্রকে 
দেখিবার অস্ত এলাহাবাঁদে উপস্থিত হইলে আলাউদ্দীনের 





শাকেজষে তীহাঁর সহচরেরা জালালের প্রাণ বখ ক্ষরে । আলা! 
উত্ধীন নির্কি্ষে দিল্লীর সম্রাট হন। , 

আলাউদ্দীন খিলংজী, ১২৯৫-১৩১৭ | আলা 
ৰিরীর বাধশাহ হইয়া গুজরাট অধিকার করেন *। কিছু দিন 
পরে উজ্জধবিনী ও রিস্তান্বর অধিক্কৃত হয়। 

, মোগলদিগের অবিশ্রাস্ত আক্রমণে এবং আল! উদ্দীনের 
দক্ষিণাপথে গমনে আধ্যাবর্তের চরি দিকে বিদ্রোহ উপস্থিত 
হয়। ইহাতে আল! উদ্দীনের জদয় বিকৃত হইয়া উঠে। তাঁহার 
দৌরাজ্স্যে কেহ উচ্চৈস্বেরে কথা কহিতে পারিত না, গোপনে 
পরামর্শ করিতে পারিত না, এবং কেহ কাহারও মহিত আত্মী- 
তা করিতে সাহসী হইত না। রাত্রিদিন ওগুচরগণ সকল 
গৃহের সংবাদ আনির! বাদশাহের কর্ণগোচর করিত। হিন্দু 

_ফিগের জন্ত কঠোর আইন প্রচারিত, এবংকষকদিগের লাঙ্গল ও 
বলদের উপর“কর নির্ধীরিত হয়। ক্ৃষকদিগকে উপন্বত্বের 
সদ্ধেক রান্রভাগারে দিতে হইত। এই সমুদয় ধনে অসংখ্য 

* জু ঘটনার নহিত কমলা দেবী ও দেবল দেবীর বিবরূপের সম্বন্ধ 

আঁড়ে। গুজরাটের রাজমহিষীর নাম কমল! দেবী, তিনি পরমরূপৰতী 

ছিলেন ॥ আ্বালাউদ্দীন গুজরাট অধিকার করিয়া ভাহাকে প্রধান সহিষী 

করেন। এদিকে গুজরাটের অধিপতি স্বীয় কন্যা দেবল দেবীকে লইয়া 

মহারাষ্ট্রে পলায়ন করেন । পরিশেষে কমলী দেবীর অনুরোধে দেবল দেবীকে 

দিরীতে আনয়ন কর1 হয়। আলার জোষ্ট পুত্র তাহাকে বিবাহ ,করেন। 
ইহার পরে' থেধল দেবী মোবারকের ক্রীতদাস খসরুর অস্তঃপুরে আনীত হল। 

গেয়াস উদ্দীন হগলক দিল্লীর অধিপতি হইলে, দেবল দেবী ত্বাহার রঙ্গ 
শ্বীনে আবস্থিতি করেন। গেয়াস ই'হার রতি বখনও অসৌজন্য বা! আনম্মান? 
রি পন করেন নাই । 


পাঠানবংশ । ৭৩ 


সৈন্ত পৌঁধিত শু চারি দিকে ছুর্গসকল নির্মিত হইত। আলা! 
এই সৈন্য লইয়া (১৩০৩) চিতোর অধিকার করেন, এবং 
মোগলদিগকে তাড়াইয়া দেন । 

গুজরাট অধিকারকালে কাঁফুর নীষক এক জন দাস দিল্লীতে 
আনীত হয়। এ ব্যক্তি সুশ্রী ও সাহসী ছিল। ক্রমে এই দাস 
প্রভুর অন্ুরাগ-তাজন হইয়া উঠে। কাছুর প্রথমে দেবগিরিব 
রাজা রামদেবকে দমন করিতে প্রেরিত হম। যুদ্ধে বামদের 
পরাজিত ও বন্দীরুত হইরা দিল্লীতে আনীত হন। তৎপরে 
কাঁফুর -তৈলঙ্গের রাঁজা লক্ষধর দেব এবং দ্বারসমুত্রের অধিপতি 
বল্লাল দেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রা করে। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া 
লক্ষধর সন্ধি করেন। বল্লা্জ হত হওয়াতে দ্বারসমুদ্র অধিকৃত 
হয়। 

এ দিকে কাফুরের পরামর্শে সম্রাটের পুরাতন ভৃত্য সকল 
অপদস্থ বা হত হইল। আইন সকল অসহা হওয়াতে পুনর্ববার 
চারি দিকে বিদ্রোহ হইতে লাগিল । আলা এপ নির্দয় ছিলেন 
ঘে, কয়েক জন মোগল বিভ্রোহ উপস্থিত করাতে, তিনি এক 
দিন ১৫ হাজার মোগলের প্রাণবধ করেন। এইরূপে রাজার 
অত্যাচারে চারি দিকে ভয়ঙ্কর কাণ্ড সকল আ'রস্ত হইল। 
এমন সময়ে সহসা আলার মৃত্যু হয়। 

দিল্লীর বাদশাহ হইতে কাফুরের একান্ত বাসন! ছিল। কিন্ত 
তীহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল ন1। আলাঁর তৃতীয় পুত্র মোবারক 
খিল্জী তীহাকে হত্যা করিয়! দিল্লীর সিংহাস্ন গ্রহণ করিলেন । 

কোতোবদ্দিন মোবারক খিল.জী, ১৩১৭- 
১৩২০ 1-মোবারক থিল্জী তাহার রহুগুণান্িত পিতার 


৪ ভারন্তের ইতিছাঁপ | 
বহু-ণ-পূর্ণ লিয়ম অনুসারে কার্য কষিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
তিনি আপনার তিন ভ্রাতাকে অন্ধ করিলেন, ছুই জন ক্ষমতা- 
পর্ন সর্দারকে নিহত করিলেন, এবং সৈশম্দিগকে নিরন্তর 
করিয়া তৃলিলেন। এই কাধ্যসম্পাদলের পর মোবারক খসরু 
নামক তীহাঁর এক জন ক্রীতদাসকে প্রধান মন্ত্রী করেন। 
খসরু মলবার জয় করে (১৩১৯), এবং তৎপরবর্তী বৎসর 
দিল্লীতে আসিয়। মোবাঁরককে সবংশে নিহত করিয়া, স্বয়ং 
রাঁজ্যশ্বর হয়। 

কিন্তু ইহাতে খসরুর মনস্কামন! সিদ্ধ হইল না । গৈয়া- 
উদ্দীন তগলক্ষ বছসংখ্যক সৈম্ভ সমভিব্যাহাবে দিল্লীতে উপ- 
স্থিত হইলেন। দিল্লী অধিকৃত ও থসক নিহত ভইল। গেয়াঁদ 
দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। এই তগলক বংশীয়গণ 
দিল্লীতে প্রা এক শত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। 


তগলক-বংশ, ১৩২১-১৪১৪ । 


গেয়ামউদ্দীন তগলক, ১৩২১-১৩২৫1-- 
ইহার প্রক্কত নাম গেয়াস উদ্দীন গাঁজিউল্মোলক। .গেয়াস 
উদ্দীন বোল্বনের এক জন ক্রীত দাস। তিনি প্রজাছিতৈষী 
বাজ! ছিলেন। প্রজাগণ একবারে নিঃস্ব হইয়া না পড়ে, 
পতিত ভূমি সকল কর্ষিত হয়, কর সকল বিরক্তিকবধ না হয়, 
(ইহাই তাহার অভিপ্রায় ছিল। গেয়াস স্ীয় পুত্র জুনা খাকে 
(রাজধানীতে রাখিয়া বাঙ্গালার যাত্রা করেন। ফিরিয়া আিলে, 
জুন! তাহার অভ্যর্থনার জন্ত একটি কাষ্টিময় মঞ্চ নির্মাণ 
ক্ষপ্বান। এই মঞ্চ হইতে পতিত হওয়াতে গেয়াসের সুস্্য হয় 


ক 
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মহল্মদদ তগলক, ১৩২৫-১৩৫১ 1--স্ুন! খা মহমদ 
তগলক নাম ধারণ করিয়। সত্রীট হছন। ইহার প্রকৃত নাম 
ফখরুদ্িন মহন্মদ আলগখাঁ। মহম্মদ সুশিক্ষিত, সাহসী কিন্ত 
ম্শংস, নীতিজানশৃন্ত ও কল্পনামুত্ত ছিলেন তিনি প্রথমে 
যোগলদের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়! স্ুবুদ্ধিব পৰিচয় দেন। 
ইহার পর দক্ষিণাপথে তাহার অধিকার প্রসবিত হয়। 
কিন্তু শেষে তাহার অত্যাচার বাড়িয়া উঠে। প্রজাগণ্কে 
শোষণ করিয়া রাজকোষ পূর্ণ করিবেন, রাজধানী দিল্লী হইতে 
দেবগিরিতে উঠাইয়া লইবেন, অসংখ্য সৈম্ত পোষণ করিয়! 
খোরাসান ও পারশ্ অধিকার করিবেন, এই সকল কল্পনায় 
তাহার দিনরাত্রি অতিবাহিত হইত। প্রথমে পারশ্ত-জয়ের জন্য, 
৩, ৭*, ০** অস্বীরোহী সৈম্ত সংগৃহীত হইয়াছিল। অবশেষে 
মহম্মদ *চীন জয়, করিতে এক লক্ষ সৈম্ত প্রেরণ করিলেন ) 
ইহার! হিমালয়ের পার্বত্য প্রদেশে সমূলে বিন হইল। মহম্মদ 
এই সকল সৈস্তের জন্য অর্থসংগ্রহে অসমর্থ হওয়াতে কৃষকদ্দিগের 
কর বৃদ্ধি করিলেন। কৃষকেরা লাঙ্গল পরিত্যাগ করিয়া জজলে 
পলায়ন করিল। সম্রাট জঙ্গল আক্রমণ করিয়। তাহাদিগকে 
নিরব ল করিলেন । রাজধানী স্বপন করিবার মানসে দিল্লীর 
আধালবৃদ্ধবনিতাকে দেব্গিরিতে আনয়ন করা হইল। দিল্লী 
শ্বশান হইয়। পড়িল। অবশেষে সম্রাট এ কল্পন। পরিত্যাগ 
করিন্ন$ দিল্লীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেম। ইন্থার পরনে তিনি 
কাগজেব মুদ্রা! ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু মহা- 
জনের! উহা! গ্রহণ করিল না। এজন্য রাজন্বের ব্যাঘাত হইল। 
দেশ বৃষ্টিশুন্ত, ক্ষেত্র কৃষক-শূন্ত হই পড়িল। চারি দিকে 


"৭৬ _. ভারতের ইতিহাস 
ভয়ানক ছুরিক্ষ 'ঁটিল, শত শত লোক প্রীপ ত্যাগ করিতে 
লাগিল। ইহার উপর চারি দিকে বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। 
বাঙ্গালা ও তৈলঙ্গ স্বাধীন হইল, মালব, পঞ্জাব ও. গুজরাট 
বিদ্বোহ-পতাকা উদ্ভডীন করিল, কর্ণাটের রাজগণ বিজয়নগরে 
নূতন রাঞ্জা স্থাপন করিলেন, হোসেন বাহমনী নামক এক জন 
সুলমান মধ্যদেশে আর এক নৃতন রাজ্যের অধিকারী 
হইয়া উঠিলেন । 
হোসেনের বাল্যাবস্থায় গঙ্গ নামক এক ব্রাঙ্গণ ভীহাব 
বিশেষ উপকার করে, এজন্য ক্কৃতজ্তত। প্রকাশার্থ হোসেন 
আপনাকে ব্রাহ্মণীস্ুগৃহীত বা বাহমনী বলিত। 
যাহা হউক, মহম্মদ স্বয়ং এই সকল বিদ্রোহ নিবারণ করিতে 
চারি দিকে খুরিযা বেড়াইতে লাগিলেন । মালব ও পঞ্জাবের 
বিদ্রোহ সহজেই নিবারিত হইল, কিন্তু অন্যান্য স্থানের বিদ্রোহ 
নিবারণ করা সহজ হইল না। মহম্মদ অবশেষে পরিশ্রান্ত 
হইয়া পড়িলেন। পথিমধ্যে সিন্ুর অস্তঃপাতী তাতায় হার 
মৃত্যু হইল। 
মহন্মদের বিশ্বাস ছিল যে, যে সকল সম্রাট থলিফাগণের 
অনুমতি প্রাপ্ত হন নাই, তাহারা বাদশাহ নীমের যোগ্য নহেন। 
এজন্ত তিনি অনেক অর্থ ব্যর করিয়া মিসরের থলিফাগণেষ 
নিকট হইতে বাদশাহ হওয়ার সনন্ন আনয়ন করেন। 
ফিরোজ শাহ, ১৩৫১-১৩৮৮ 17 মহম্মদের মৃত্যুর 
পরে তদীয় ত্রাতৃপুত্র ফিরোজ শাহ দিল্লীর বাদশাহ হন। ইহার 
রাজত্বকালে যুদ্ধ বিভ্রোহ তাদৃশ ছিল না, সুতরাং ইনি প্রজা- 
' বর্গের হিতসাধনার্থ অনেক সৎকার্ধ্যের অনুষ্ঠান করিক্মাছিলেন,। 
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ফিরোজ রাজ্যের স্থানে স্থানে ম্নানাগার, চিকিৎসালয়, পাস্থ- 
শালা, সেতু, জলাশয়, চতুষ্পাঠী ও স্থরম্য হর্দ্য প্রতি নিশ্াণ 
করিয়াছিলেন। এই সকল কীর্তির মধ্যে অনেকগুলি আজ 
পর্য্যন্ত বর্তমান আছে। ফিরোজ কর্ণাল হইতে হীসিহিসা পর্য্যস্ত 
যেখাল খনন ক্রেন, তাহাই সমধিক প্রসিদ্ধ। ইহার এক 
শাখা কাগার ও অপর শীখা শত্রুর সহিত সম্মিলিত হইয়া- 
ছিল। এই খালদ্বারা ক্ষিকাধ্যের উপকার হইত। ফিরোৌ- 
জের বৃত্যুর পরে ধঁ খাল ক্রমশঃ অব্যবহার্য্য হইয়া উঠে, এক্ষণে 
ইঙ্গরজেরা উহার এক অংশ কাটাইমা! দিয়াছেন। এ অংশ 
অন্যুন এক শত ক্রোশ পরিমিত হইবে । 

ফিরোজ শীহ বাঙ্গালা ও দক্ষিণাপথ জয় করিতে বিশেষ 
চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকাধ্া হইতে পারেন নাই। 
পরিশেষে তিনি এ ছুই স্থান স্বাধীন ঝলিঝ। স্বাকার করেন। 

ফিরোজ শান্তিপ্রিক্ব ও প্রাহিতৈবী ছিলেন। তিনি রাজা- 
মধ্যে অনেকগুলি সদ্ধযবস্থা প্রবন্তিত করেন, এবং সামান্ 
অপরাধে প্রাণদও ও দৈহিক অগ্গচ্ছেদের ব্যবস্থ। একবারে উঠা- 
ইরা দেন। 

ফিরোজ বাদ্ধক্য প্রধুক্ত রাজ্য শীনন করিতে অনমর্থ হও- 
রাতে মন্ত্রীব হস্তে শাসন-ভার দেন, এবং আপন তনয় নাশের 
উদ্দীনকে রাজা করিয়া স্বয়ং অবসর গ্রহণ করেন। নাশের উদ্দীন 
রাজ্যশাসনে অনুপযুক্ত ছিলেন। তাহার দ্বই জন পিতৃব্যপুক্র 
বৃদ্ধ দাজকে হস্তগত করিরা নাষেরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ উপস্থিত 
করেন। যুদ্ধে নাসেরের পরাজয় হয় ইহাঁর পরে তাহারা 
প্রকাশ করিলেন, ফিরোজ শাহ তাহার পৌন্র গেক্সাস উদ্দীনকে 


৭৮, ভারতের ইতিহাস । 


রাজ্য-ভাঁর সমর্পণ করিয়াছেন। এই ঘটনার কিছুকাল পরে 
৯* বৎসর বয়সে ফিরোজের মৃত্যু হয়। 
দ্বিতীয় গেয়াস উদ্দীন তগলক,১৩৮৮-১৩৮৯ 1 

যেছই জন আত্মীয়ের যত্বে ও উদ্যোগে গেয়াসউদ্দীন সিংহা- 
সন পাইফ্লাছিলেন, রাজা হইয়া তিনি তাহাদের সহিত কলহে 
প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাতে অবিলম্বেই তাহার! গেয়ীসকে রাজ্য- 
চ্যুত ও নিহত করিলেন । 

আবুবকর তগলক, ১৩৮৯-১৩৯০ 1 গোয়াসের 
ভ্রাতা আবুবকর বাদশীহ হন। কিন্তু নাঁসের উদ্দীন সত্বরতার 
সহিত বহুসংখ্য সৈম্ত লইয়া! দিলীীতে আসিয়!, তীহাকে কারা 
গারে নিক্ষেপ করেন। 

নাসের উদ্দীন তগলক,১৩৯০-১৩৯৪ ।-_নাদের 
অবশেষে পৈতৃক সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনি 
চারি বৎসর নিরুদ্ধেগে রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন । তাহার 
জ্যেষ্ঠ পুত্র হুমায়ুন পিতার সিংহাঁসনের অধিকারী হন। কিন্তু 
৪৫ দিবস রাজ্যন্থখ ভোগের পর তাহার মৃত্যু হয়। স্থৃতরাং 
তাহার ভ্রাতা মহম্মদ তগলক রাজ-দণ্ত গ্রহণ করেন। 

মহম্মদ তগলক, ১৩৯৪-১৪১৪ | ইহার "রাজত্ব 
কালে শাস্তিস্থথ একবারে অন্তহিত হয়। চারি দিকেই আত্ম- 
কলহ, বিদ্রোহ ও যুদ্ধ ভয়ঙ্কর মুর্তি ধারণ করে। মালব্‌, গুজ- 
রাট ও খানদেশ দিল্লীর অধীনতা৷ উচ্ছেদ করিয়া স্বপ্রধান হইয়া 
উঠে। দিল্লী নগরেও পরস্পর-বিরুদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিগ্রহ 
উপস্থিত হয়। ইহার মধ্যে আর এক ভয়ানক উপদ্রব ঘটে। 


পাঠানঃবংশ | ৭৯ 


বহুসংখ্য মোগল তিমুরলঙ্গের অধীনে সঙ্ভিত হইয়া কালাস্তক 
যমের ন্তায় দিলীতে উপনীত হয়। 
তিমুরলঙ্গের ভারতবর্ষ আক্রমণ, ১৩৯৮ 1।-- 

মোগলদিগের এই অধিনায়কের আদিম নাম আমীর তিমুর। 
খঞ্ ছিলেন বলিয়া, তিনি তিমুর্লঙ্গ নামে গ্রসিদ্ধ হন। লঙ্গ 
শব্দের অর্থ খগ্জ। যাহা হউক, 1তষুর পারশ্ত, তাতার, সাই- 
বিরিয্া লুষ্ঠন পূর্বক কাবুল দিয়া ভারতবর্ষে উপস্থিত হন। 
তাহার পৌন্র পীর মহম্মদ মূলতান আক্রমণ করেন। শতদ্রর 
তটে এই ছই দল সৈম্ত একত্র হইয়া পথবর্তী দেশ সমূহ নুন 
করিতে করিতে দিলীর নিকটে উপস্থিত হয়। 

মহম্মদ গুজরাটে পলায়ন করিলেন । দিল্লী অধিকৃত, বিলু- 
চিত ও দগ্ধ হইল। অধিবাঁসিগণ তরবারির মুখে সমপিত হইতে 
লাগিল। ইহার পরে (১৩৯৯) মোগলের! মিরাট অধিকার করে, 
এবং পুনর্বার কাবুল দির আপনাদের দেশে কিরিয়া যায়। 

মহম্মদ ভগ্নহৃদয়ে গুজরাট হইতে দিল্লীতে প্রত্যাগত হন। 
ছয় বৎসর পরে তাহার সৃতা হয়। তাহার মৃত্যুর পরে দৌলত 
খা লোদী বাদশাহ হইয়াছিলেন । কিন্তু ১৫ মাস অতীত ন! 
হইতে হইতেই তৈমুরের প্রতিনিধি থেজের খাঁ ৬০০* সৈন্চের 
সহিত দিলীতে আসিয়া দৌলত খাঁকে রাজ্যচ্যুত করেন। 

খেজের খা সৈয়দ-বংশীয় ছিলেন। ইহীরা ৩৬ বৎসর 
দিল্লীতে আধিপত্য করেন। 


সৈয়দ-বংশ, ১৪১৪-১৪৫০ | 
সৈয়দ খেজের খাঁ, ১৪১৪-১৪২১।- ইহার প্রকৃত 


৮? ভারতের ইতিহাস । 


নাম রায়াত আলী খেজের খাঁ । খেজের থা, তিমুরের প্রতিনিধি 
হইয়! সিংহাসনে অধিরোহপণ করিলেন। কিন্তু কা্যতঃ তিনি 
স্বাধীন ছিলেন। এই সময়ে দিল্লী ভগ্রদশাপন্ন হইয়াছিল, 
আবাস-গৃহ শৃন্ত, ও চারি দিক জঙ্গলে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। 
যে সমস্ত রাজ! ও সুবাদার দিল্লীর অধীনতা! উচ্ছেদ করিয়া- 
ছিলেন, খেজের খা বাদশাহ হইয়া! তাহাদের সহিত সংগ্রামে 
প্রবৃত্ত হইরাছিলেন। 
সৈয়দ মোবারক, ১৪২১-১৪৩৬ 1--খেজেরের 
মৃত্যুর পরে তদীয় পুত্র মোবারক বাদশাহ হন। এই সময়ে 
পঞ্জাবে সাতিশয় গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল । মোবারক 
শিষ্ট ও শান্ত ছিলেন, কিন্তু তাদৃশ শৌধ্য-সম্পন্ন ছিলেন না, 
এজন্য রাজ্য বুদ্ধি করিতে পারেন নাই। তিনি তাহার মন্ত্রী 
কর্তৃক নিহত হন। 
সৈয়দ মহম্মদ, ১৪৩৬-১৪৪৪ ।-মোবারকেব পু 
সৈয়দ মহম্মদ শাসন-দও্ গ্রহণ করিলেন। এই সমন্ষে মালবের 
অধিপতি দিল্লী আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু মহম্মণণ পঞ্জাবের 
শাসনকর্তা বহুল লোদীর সাহায্যে তাহাকে দূরীভূত করেন। 
মহন্মদের মৃত্যুর পরে তাহার পুত্র আলা উদ্দীন সিংহাসনে 
আরোহিত হন। 
সৈয়দ আলা উদ্দীন, ১৪৪৪-১৪৫০ 1--আলা। 
উদ্দীন তাহার রাঁজপাট দিল্লী হইতে বদাধুনে স্থানান্তরিত 
করেন। কিন্তু ইন্থাতে স্থৃফল হয় নাই। এই অবসরে পরাক্রাস্ত 
বহ্নুল আফগান লোদী দিল্লী আক্রমণ ও অধিকার করেন। 
এই লোদী বংশীয়ণ দিল্লীতে_৭৫ বৎসর রাজত্ব করিম্বাছিলেন। 


পাঠান*বংশ | ৮১ 


লোদী-বংশ, ১৪৫০-১৫২৬। 

বহ্লুল লোদী, ১৪৫০-১৪৮৮।-_বহ্‌লুল দিল্ী 
অধিকার করাতে পঞ্জাব দিল্লী রাজ্যের সহিত সম্মিলিত হয়। 
১৪৫২ খ্রীঃ অন্যে জৌনপুরের রাজা দিল্লী আক্রমণ করেন। 
ইহাতে ২৬ বৎসর কাল বহবলুলের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। অব- 
শেষে জৌনপুর-রাজ পরানজিত হন, তাহার রাজ্য দিল্লীর অর্ধীন 
হয়। বহ্লুল অন্তান্ত স্থানও অধিকার করিয়াছিলেন । তাহার 
মৃত্যুসময়ে দিল্লীরাজ্য উত্তরে হিমালয় হইতে যমুনা! পর্য্যন্ত, পূর্বে 
বারবণসী ও পশ্চিমে বুন্দেলখণ্ড পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল । 

সেকেন্দর লোদী, ১৪৮৮-১৫০৬ 1-বহজুলের 
মৃত্যু হইলে তদীয় পুত্র সেকেন্দর লোদী বাদশাহ হইয়৷ বিহার 
অধিকার করেন। তিনি ক্ষমতাপন্ন ও শীস্তিপ্রিয্ রাজা ছিলেন । 
কিন্তু তাহার মৃত্যুর পরে তদীয় বংশধরগণের অদৃষ্ঠ পরিবন্তিত 
হওয়ার সুত্রপাত হয়। 

এব্রাহিম লোদী, ১৫০৬-১৫২৬ |-0েকেনরের 
পুত্র এব্রাহিম লোদী, দিল্লীর শাসন-দণ্ড গ্রহণ করেন। তিনি 
সাতিশয় গর্বিত ও দুর্বৃত্ত ছিলেন, রাজ্যমধ্যে কঠোর নিয়ম 
সকল প্রবপ্তিত করিতে লাগিলেন। এজন অনেক সর্দীর ও 
স্থবাদার বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। নানা স্বানে বিদ্রোহ হইতে 
লাগিল। পঞ্জাবের শীসনকর্তী দৌলত. খাঁ এব্রাহিমের হস্ত 
হইতে মুক্তিলাভের উপায় দেখিতে লাগিলেন। এই উপাঁয়ও 
অদুরবর্তী ছিল না। যেজাতি বহু বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া 
ছিল, যাঁহীদের বিজয়িনী শক্তি কাবুল হইতে দিল্লী পর্য্যস্ত 
ব্যাঁপিক্কা পড়িয়াছিল, দৌলত খা তাহাদের সাহায্য প্রার্থনা 


ই ভারতের ইতিহাম। 
করিলেন। এই পরাক্রাস্ত জাতির নাষ যোঁগল। ইহারা তিমূর- 
বঙ্গের অধস্তন বষ্ঠ পুরুষ বাবরের অধীনে সজ্জিত হইয়। ভারত- 
বর্ধ আক্রমণ করিল। ট 

বাবরের ভারতবর্ষ-আক্রমণ, ১৫২৪ 1--দৌলত 
খাঁ বাবরকে আহ্বান করিলে তিনি আহলাদমহকারে সৈশ্তগণের 
সহিত পঞ্জাবে উপস্থিত হইলেন । কিন্তু এ স্থানে আসিয়াই 
তিনি আহ্বানকারী শাসনকর্তাকে আক্রমণ ও কারাগারে 
অবরোধ করলেন । 

পানিপথের প্রথম যুদ্ধ,১৫২৬ ।-__বাবর অবশেষে 
এব্রাহিমের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। পানিপথে উভয় পক্ষে ঘোর- 
তর যুদ্ধ হয়। এত্রাহিম পরাছিত ও নিহত হন; বাবর দিল্লী ও 
আশ্রা অধিকার করেন। এই সময় হইতে ভারতবর্ষে মোগল- 
রাজত্বের অভ্যুদয় হয়। 

পাঠান রাজগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 1-_-এত্রাহিম 
লোদীর সহিত পাঠান-রাজত্বের অবসান হয়। স্থুলতান মাহমুদ 
ও মহম্ম গোরী ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলেও তাহার! এখানে 
রাক্ত্ব করেন নাই। তাহারা বিজয্নেন্মত্ত ও অর্থলোতী হইয়া 
ভারতবর্ষে আইসেন, এবং শেষে বিজয় ও অর্থ লাভ করিয়! 
স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ব হন। কোতোবদ্দিন হইতেই দিল্লীতে হিন্দু 
ক্বাজত্ের শেষ হয়। পাঠানেরা তিন শত বৎসর ভাঁরত- 
বর্ষে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্ত ইহাদের কৌন গোষ্ঠী তিন 
চারি, পুরুষের অধিক কাল রাজত্ব করিতে পারেন নাই। 
ইহারা অনেকেই রাজান্প্রহে ব! বিশ্বাসঘাতকতার রাজ্য অধি- 
ক্কার করিয়াছিলেন। ইহারা সাতিশয় যথেচ্ছাচারী ছিলেন। 
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প্রজাদের ধন, প্রীণ, সমস্তই, ইহাদের ইচ্ছাধীন ছিল। 
ইহারা দুর্বৃত্ত হইলে প্রজাদের কষ্টের একশেষ হইত, সাধু: 
ও সচ্চরিত্র হইলে প্রজারা স্বর্গস্থধ ভোগ করিতে পাইত। 
সুতরাং বিভিন্ন অধিপতির শাসনে রাজ্যের বিভিন্ন অবস্থা! 
ছিল। পূর্বে ভিন্ন ভিন্ন পাঠান রাজগণের রাজত্বের বিবরণ 
বিবৃত হইয়াছে । এই রাজত্বে ভারতবর্ষের সাধারণ অবস্থা 
কিরূপ ছিল, তাহা বিশদরূপে দেখাইবার জন্য, এই স্থলে 
পূর্ববোল্লিখিত বিষয়ের সাঁর সঙ্কলিত হইতেছে। ইহাতে সংক্ষেপে 
ভিন্ন ভিন্ন পাঠান রাজগণের দোষ ও গুণের পরিচয় পাওয়া 
যাইবে। 

হিন্দু রাজগণের আধিপতোৰ সময়ে কোঁতোবদ্দিন ইক 
দিল্লীর সিংহীসন গ্রহণ করেন। তিনি সাহসী, কার্ধ্যক্ষম এবং 
উদার প্রকৃতি ছিলেন, কিন্ত বাঁজয-প্রাপ্তির পর অলপ ও অমিতা- 
চারী হইয়া উঠেন। তাহার পুত্র আরামের রাজ্যশীসনোচিত 
কোনও গুণ ছিল না। আলতম্স্‌ পরিশ্রমী ও কার্ধ্য-কুশল 
ছিলেন বটে, কিন্তু আপনার শাসন-সময়ে & কার্ধ্য-কুশলতার 
পরিচয় দিবাঁব অবসর পাঁন নাই! রোকোনদিন্‌ ফিরোজ 
হীনবল ও রাঁজ্যশীসনের অনুপযুক্ত ছিলেন। তাহার মাতার 
নিষ্ঠঠরতায় ও অবিবেচনায় তদদীয় অধোগতির স্থত্রপাত হয়। 
সুলতানা রেজিয়ার ক্ষমতা ও গুণ, উভয়ই দিল্লীর সিংহাসন 
গৌববান্থিত করিয়াছিল । কিন্ত তাঁহার নারী-জন-স্থলভ কোমল- 
তায় উন্নতাকাজ্ষ ব্যক্তির ছুরাশার সঞ্চায় হয়। এজন্য রাজ্য- 
মধ্যে গোলযোগ ঘটে। রেজিয়া পরাজিত ও শেষে মৃত্যু-মুখে 
পাঁতিত হন। এইক্ূপে এই গুণবতী মহিলা! অবলা-ন্বদয়ের 
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পরিচয় দিয়া ঘাতকের কঠোর হস্তে প্রাণ বিসর্জন করিয়াছি- 
লেন। রেজিয়ার উত্তরাধিকারী মাজাঁদিন বাহ্রাষ কোনও 
গুণের পরিচয় দিতে পারেন নাই। তিনি সৌখীন ও হীনবল 
ছিলেন। তর্দীয় উত্তরাধিকারী আলাউদ্দীন মস্উদও দুর্বলতা! 
ও অকর্মণ্যতার পরিচয় দেন। এই অকর্শ্যতা প্রযুক্ত ফড়- 
যন্ত্রের সুত্রপাত হয়। মস্উদ কারারুদ্ধ হন, তাহার খুল্লতাত 
নাসেরউন্দীন মহম্মদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। অভি- 
নব অধিপতি ক্ষমতাঁপন্ন ছিলেন, কিন্তু সর্বদা যুদ্ধবিগ্রহে ব্যতি- 
ব্যস্ত থাকাতে রাজ্যের উন্নতি-সাধক কোন কার্যে আপনার 
ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। গেয়াস্উদ্দীন বোল্বনের 
রাজত্বে অনেকাংশে দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। 
তীহাঁর উত্তরাধিকারী কায়কোবাদ দৃশ্চরিত্র ও দুর্বল ছিলেন । 
তীহার রাজত্বে কোনও শৃঙ্খল! ছিল না। প্রত্যেক সাহসী ব! 
ক্ষমতাশালী লোকই সিংহাসন লইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। 
এই অরাজক সময়ে থিল্জী বংশীয় লোকের অৃষ্ট অপেক্ষাকৃত 
প্রসন্ন হয়। জালাল্উদ্দীন খিল্জী দিল্লীর শাঁসন-দণড গ্রহণ 
করেন। ইনি সাধু-প্রক্কৃতি ও সদাশয় ছিলেন। দয়া, ধর্ম ও 
কোমলতায় ইহার হৃদয় প্রশস্ত হইয়াছিল। কিন্তু রাজ্য-শাসনে 
ইনি তাঁদৃশ দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। জালাল্উদ্দীন 
সকল বিষয়েই আপনার ভ্বদয়ের কোমলতা দেখাইতে প্রবৃত্ত 
হন। এজন্য রাজ্যের ছুষ্টপ্রকৃতি লোক ক্রমে অশাস্ত ও উচ্ছ্‌- 
জ্বল হইয়া উঠে। জালাল্উদ্দীন আপনার এই অনুচিত কোম- 
'লতাদোষেই স্বীয় ভ্রাতৃপুত্রের চক্রান্তে নিহত হন। আলা- 
উদ্দীন বিল্জী নিষ্টর-পরক্কৃতি, অত্যাচারী ও দুরাশয় ছিলেন। 
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কিন্ত তীহার ক্ষমতা ও বীরত্ব অসাধারণ ছিল। তিনি এই 
বীরত্ব-বলে দক্ষিণাপথের অনেক স্থান দিল্লীর অধীন করেন! 
আলাউদ্দীন খিল্জীর সময় হইতে তিমুরলঙ্গের আক্রমণ 
পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে মুনলমান-রাজত্বেব ইতিহাস বড় অত্যাচার 
ও অবিচারের ঘটনায় পূর্ণ। এই সময়ে কিছুমাত্র শৃঙ্খলা ছিল 
না। সিংহাসন লইবারু ভন্ত সকলেই সকলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র 
করিতেছিল। রাজ্য মধ্যে নরহত্যা, নরচক্ষুরুৎপাটন প্রতি 
অবিচ্ছেদ চলিতেছিল। এক ব্রাক্রিতিই মোবারক খিল্কী 
আপনাঁর তনরগণের সহিত নিহত হন। অবশেষে তগলক 
বংশের আধিপত্োর সুত্রপাত হন । গেয়াসউদ্দীন গাজিউল্‌- 
মোলক্‌ রাজকীয় পদ অধিকার করিলে এই শোচনীয় কাণ্ড 
কিছুকাল বন্ধ থাকে । গেয়াস্উদ্দীন দিল্লীর সিংহাসনের উপ- 
যুক্ত ছিলেন। ইনি বিদ্য।র সমাদর করিতেন । বাঁজ্যের নির- 
ক্ষর গরিব ছুঃঘীদিগকে সুশিক্ষিত করিতে ইহার বিশেষ চেষ্টা 
ছিল। গেরাস্উদ্দানের পুত্র ফথখকদ্দিন মহম্মদ আলগ্‌ খা (ভুনা 
খা) একুশ বৎসর রাজত্ব করেন। এই সময়ে রাঞ্ে বড় অভ্যা- 
চার ও গোলযোগ ছিল। ফিরোজ শাহ স্থানে স্থানে বিদ্যালক়্ 
স্থাপন, মস্জিদ নিশ্শাণ ও জলাশয় প্রত্বতি খনন করিনা, সাধা- 
রণের উপকার করেন বটে, কিন্ত রাজ্যের শৃঙ্খলা-বিধানে তাঁদৃশ 
দক্ষতা দেখাইত্ে পারেন নাই। ইহার পরে দ্বিতীয় গেক়াল্‌ 
উদ্দীন তগলক, আবুবকর ও নাসেরউদ্দীন তগলকের . সময়েও 
রাজ্যের কোন উন্নতি দেখা যায় নাই। মহন্মর্দ তগলক আপনার 
প্রতিদবন্দী নসরেৎ শাহের সহিত তিন বৎসর কাল বিবাদ করিম! 
রাজ্যের সকল বিষয় গোলযোগ-পূর্ণ করিয়া! তুলেন । এই সমক্ে 


ছি, 


৮৩ ভারতের ইতিহাস । 


তিমুরলঙ্গ, সাগরের প্রচণ্ড জলোচ্ছাঁসের ন্যায় ভারতবর্ষে 
আসিয়া সমস্ত ভাসাইয়া দেন। 

পৈষ্দবংশীয় বায়াত আলী খেজের খাঁর অধিকার হইতে 
প্রথম মোগ্নল সম্রাট জহির উদ্দীন মহম্মদ বাবর শাহের অধিকার 
পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে আবার পূর্বের স্থায় অত্যাচার ও অবিচারের 
শআ্োভ প্রবাহিত হইতে থাকে । থেজের খাঁর উত্তরাধিকারী 
সৈয়দ মোবারক গুণবান্‌ ছিলেন । কিন্তু তিনি গুণের 
পরিচয় দিতে পারেন নাই । অল্পকালের মধ্যেই ছুৰাচার মৃন্ী 
মোবারক্কে বধ করে। সৈয়দ মহম্মদ ও সৈয়দ আলাউদ্দীন 
উভয়েই অকর্্মশ্য ছিলেন। শেষোক্ত রাজা আপনার রাজধানী 
দিল্লী হইতে স্থানাস্তরিত করেন। এই অবসরে লোদীবংশের 
অভ্যুদয় হয়। বহলুল আফগান লোদী সিংহাসন অধিকা রপূর্ববক 
আপনার আধিপত্য স্থাপনে জন্ত অনেকের সহিত যুদ্ধে প্রবুস্ত 
হন। এই সময়ে কেবল এক দিল্লী ব্যতীত আর সমস্ত জনপদ 
স্বাতন্ত্য অবলম্বন করিয়াছিল। এজন্য বহ্লুলকে বড় বিব্রত 
হইতে হয়। সেকন্দর লোদী বহলুলের স্তায় ক্ষমতাপন্ন ছিলেন 
না, সুতরাং তিনি চারি দিকের বিদ্রোহ দমন করিতে পারেন 
নাই। ক্ঠাহার উত্তরাধিকারী এব্রাহিম লোদী অত্যাচারী ও 
অবিষৃষ্যকারী ছিলেন। ইহারই অত্যাচারে পঞ্জাবের শীসন- 
কর্তা বাবরকে ভারতবর্ষে আহ্বান করেন। এই সময়ে দেশের 
অবস্থা এমন শোচনীয় হইয়াছিল যে, বিদেশী তাতার ভূপতিও 
মুক্তিদাত! বলিয়া অভিনন্দিত হইফ়াছিলেন। পানিপথে এত্রা- 
ছিমের রহিত, বাবরের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে এত্রাহিম নিহত হন। 
দিবীর সিংহাসন তিমুর-বংশধরের হস্তগত হয় । 


পাঠানঃবংশ | - ৮৭ 


পাঠান-রাজগণের এই পরিচয়ে বুঝা যাইবে যে, ভীহান্গের 
সকলের রাজস্ব শৃঙ্খলা-পৃর্ণ ছিল না, স্থৃতরাং সকলে অক্ষুপ্নভাৰে 
আপনাদের শীসন-দও পরিচালনা করিতে পীরেন নাই । 
ভারতবর্ষের সর্বত্র সকলের আধিপত্য বন্ধমূল হয় নাই। মোগল- 
দিগের পুনঃ পুনঃ আক্রমণ, ভারতবর্ষে মুসলমান সেনাপতি ও 
মুসলমান শানন-কত্তী্দিগের বিদ্রোহ, স্বাধীন হিশ্দুর্দিগের প্রতি 
ঘন্দিতা, প্রধানতঃ এই তিন কারণে পাঠান-রাজন্বে নান। গোল- 
যোপ ঘটিয়াছিল। মোগল সম্রাট আকবরের সময়ে এই গোল- 
বোগ. দুর হয়। আকবর, হিন্দু ও মুসলমান, উভয় জাতির 
প্রতিই সমান আদর দেখাইয়া, একটি পরাক্রাস্ত ষাত্রাজ্যের 
প্রতিষ্ঠা করেন। 

ভারতবর্ষের সাধারণ অবস্থা |-_সুসলমান রাজারা 

প্রজাদের আবেদন লইয়া বিচার করিতেন বটে, কিন্তু সমুদর 
বাজ-কার্ষ্য তাহাদের বিশেষ মনোযোগ ছিল না। আঁধকাংশ 
স্থানের বিচার-কার্ধ্যের ভার কাজীদিগের উপরেই ছিল। প্রদ্দে- 
শের শাসনকর্ডার প্রজাদের নিকট কর আদায় করিতেন।. 
বুদ্ধের সময়ে তাহাদিগকে সৈন্ঠ সংগ্রহ কৰিতে হইত। সমাট 
এই সৈন্য লইয়া! সমর-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন । যে শাসনকর্থ। 
'নয়মিতরূপে কর আদার ও টৈন্ত সংগ্রহ কৰিতে পারিতেন, 
সত্ত্রাট, তাহার আধিপত্যের উপর কোন রূপে হস্তক্ষেপ করি- 
তেন না। 

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, মুসলমান সম্রাটের! ঘথেচ্ছাচারী 
ছিলেন। প্রদেশের শাসনকর্তারাও যথেচ্ছাচিতা দেখাইতেন। 
অপেক্ষাক্কত দূরতর প্রদেশের শাসনকর্তারা সেই সেই প্রদেশের 


৮৮ ভারতের ইতিহাস | 
সর্ষময় কর্তা ছিলেন । এইরূপ ষথেচ্ছাচারিতা থাঁকিলেও পাঠীন- 
ঝাজত্বে ভারতবর্ষের স্থুখসৌভাঁগ্য একবারে অস্তহ্থিত হয় নাই। 
এই সময় প্রজাদের অন্নবস্ত্রের জন্য তাদৃশ ক্লেশ ছিল না। 
তাহারা অনেক সময়ে সুখন্বচ্ছনে কালাতিপাত করিত। সুতরাং 
ভাহীদের অবস্থা বড় মন্দ ছিল না। তাহারা শান্তভাঁবে আপ- 
নাদের' ভূমি কর্ষণ করিত। তাহাদেব মধ্যে কোনরূপ বিবাদ 
উপস্থিত হইলে গ্রামের মণ্ডলেরা মীমাংস| করিয়া! দিতেন। 
প্রজায়া রাজার প্রাপ্য কর এই মণ্ডলের হাতে দিত। যুদ্ধের 
সময়েও ইহারা আপনাদের ব্যবসায় বন্ধ করিত না। এই সমর 
কেবল আপনাদের বাস-গ্রামগুলি প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত 
করিত। বিলুঠনকারী দুর্বত্ত সৈন্য উপস্থিত হইলে, আপনাদের 
সম্পত্তি ও গবাদি পশু এ প্রাচীরের মধ্যে রাখিত। সৈশ্তগণ 
চলিয়া গেলে পুনর্বধার শান্তভাঁবে কৃষি-কাধ্যে নিযুক্ত হইত | 
শক্রসৈন্ত আসিয়া গ্রাম ধবংস করিতে উদ্যত হইলে ইহারা আপ- 
নাদের পরিবার ও গৃহপালিত পশ্ত সঙ্গে লইয়া গ্রামীস্তরে পলা- 
যন ররিত। যাবৎ আক্রমণকারী সৈম্ত চলিয়া না যাইত, 
তাবৎ সেই গ্রাম পরিত্যক্ত অবস্থা থাকিত। সৈম্তদল চলির! 
গেলে উহা আবার ক্ষীবল দ্বার! পরিপূর্ণ হইত। এই রূপে 
পাঠান-রাজত্বে কৃষিকাধ্যের সম্পূর্ণ ব্যাঘাত হয় নাই। রাজ্য- 
মধ্যে যুদ্ধ ও হত্যাকা চলিলেও কৃষকপল্ী ও কৃষীবল একবারে 
উৎসন্ন হইয়া যায় নাই ! 

এই সময় সংস্কৃত-চ্চ। বিলুপ্ত হয় নাই। মিথিলা, নবদ্বীপ 
প্রতৃতি স্থান সংস্কৃত শিক্ষার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। পণ্ডিত 
বাুদেব সার্ধভৌম মিথিল! হইতে স্তায়শান্ত্র আনিয়া নবহ্বীপে 


পাঠাঘ-বংশ । ৮৯ 


উহার অন্পীলন আরম্ভ করেন। এই সময়ে বিখ্যাত সান 
বধুনন্দন ও বিখ্যাত নৈয়াযিক রঘুনাথ শিরোমণি নবদ্বীপ উজ্জ্বল 
করিয়াছিলেন। উড়িষা। হইতে লাহোর এবং দক্ষিণাপথ হইতে 
নেপাল পর্য্যস্ত সমস্ত দেশের ছাত্রেরা নবস্বীপে সংস্কত শিখিতে 
আসিত। এই সময়ে রূপসনাতন অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন 
করেন। বাঙ্গালার প্রাচীন কবি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসেন্র 
আবির্ভাব এই সময়ে হয় *। 

পাঠান-রাজত্বে পর্ভগীজেরা ভারতবর্ষের বাঁণিজ্য করিতে 
আইসে, এবং এই সমর মর্হাট্রারা বিজয়নগর ও তাহাৰ 
সমীপবর্তী রাজ্য-সমূহে সামরিক কৌশল ও শূরত্ব অভ্যাস 
করিতে আরম্ভ করে। 

এই নময়ে ভাঁরভবর্ষে বাণিজ্যের বিলোপ হয় নাই। 
কালিকট্ট একটি প্রধান বন্দর ছিল। এই স্থানে আরব, 

* সথা্ত রদুনন্দন "আষ্টাবিংশভি তথ" নানক শ্তি-রস্থের প্রণেতা । 
বঙ্গদেশে উপনয়ন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপ এই গ্রস্থ-দিখিত পদ্ধতি 
অনুদানে নির্ববািত হয়। রঘুনাথ শিরোনণি “চিন্তামশিদীধিতি” নামক 
প্রপিদ্ধ শ্তায-গ্রস্থ রচণ] করিয়াছেন । ইনি স্টাষ়শান্ত্রের বিচারে মিখিলাবাসী 
প্রসন্্রাঘব-প্রণেত! জয়দেবকে (হইনি পক্ষধর নিএ নামে প্রসিদ্ধ) পরাস্ত 
করেন। কপ ও সনাতন চৈতগ্ভের শিষা। 

থাঃ পঞ্জদণ শতাব্দীর প্রারস্তে মিখিলার ব্রাহ্মণকুলে বিদ্যাপতির জন্ম 
হয়। হহার রচিত "পদ্াবণীতে” হিন্দী কথ|র বাহুল্য দেখা ষায়। বিদ্যা- 
পতি "হুর্মাভক্তি-তরঙ্গিণ্‌,” "পুরুষপরীক্ষা” প্রতি কতিপন্ন সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা 
করেন। বিদ্যাপতির সনকালে বারভূমের অন্তর্গত নারর গ্রামে চণ্ডীদাদ 
জন্ম গ্রহণ করেন । ইনিও ব্রাহ্মণ । চতীদাস প্রায় বিশুদ্ধ বাঙ্গাল। চ্চাযার 
কবিতা রচন! করিয়! গিয়াছেন। 


১? ভারতের ইতিহাস। 


আবিসীনিয়া, ইউরোপ ও চীনদেশীর় বণিকগণ বাপিজ্যার্থ সর্বদা 
আগমন করিত। 

ভিন্ন ভিন্ন ধর্্ন-সম্প্রদায়ের উৎপতি ।-_পাঠান- 
রাজত্বে ভারতবর্ষে ভিন্ন ভিন্ন ধর্্-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি 
হয়। মুসলমানগণ ভারতবর্ষে আসিয়া যখন আপনাদের ধর 
প্রচারে যত্তশীল হয়, তাহাদের মোল্লাগণ যখন চারি দিকে 
কোরাণের মাহাত্ম্য ঘোষণা করিতে থাকেন, তখন ভারত বর্ষীয়- 
দিগের হদয় আন্দোলিত হইয়া উঠে। এই উত্তেজনার সমক়্ে 
যিনি ধর্্মবিষয়ে সরলত1 ও উদারতার পরিচয় দিয়াছেন, লোকে 
দলে দলে তাহারই শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছে । রামানুজ প্রভৃতি 
কতিপয় মনস্বী ব্যক্তি এই সময়ে ধর্ম্মবিষয়ে ভারতবর্ষের স্থল- 
বিশেষে আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করেন। 

রামানুজ, ১১৫০ খ্রীঃ অব |--হীঃনবম শতাঁবীতে 
শঙ্করাচার্যের সহায়তায় শৈবদিগের বিশেষ প্রাছুর্ভাব হয়। 
প্রথমে রামাহুজ শৈব ধর্মের মধ্যে টবঞ্চব ধর্ম প্রবল করিবার 
জন্য স্বনাম-প্রপিদ্ধ বৈধুব-সন্প্রদীয় প্রবন্তিত করেন | মান্দ্রীজের 
পশ্চিমোত্বর অংশে পেনদ্বর নামক স্থানে রামান্ছজের জন্ম হয়। 
তাহার পিতার নাম কেশবাচাধ্য, মাতার নাম ভূমিদেবী । রামা- 
নুজজ কাক্ষীপুরে শিক্ষালাভ করিয়া, অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা পূর্ব্বক 
দিগ্বিজয়ে বহির্ধীত হন, এবং ভারতবর্ষের নানাস্থানের নান! 
মত্তস্থ পঞ্ডিতদ্দিগকে বিচারে পরাস্ত করিয়া আপনার মত প্রচার 
করেন। তাহার মতে বিষ্ুই পরত্রহ্ধ, এবং সৃটি, স্থিতি ও প্রল- 
ঘের কারণ। একমাত্র তীহার উপাসন! করাই কর্তব্য। রামামজ 
্যকষটগিরি মোত্বানের প্রায় ৩৬ ক্রোশ উততর-পশ্চিমে ইহ! 
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ত্রিপতির পর্বত নামে প্রসিদ্ধ) প্রভৃতি স্থানের শিব-মন্দির 
অধিকার করিয়া বিষ্ণুর উপাসনার স্থান করেন। ব্রিচীনপল্লীর 
(ত্রিশির পল্লী) নিকট কাবেরী তীরস্থ শ্রীরঙ্গ দ্বীপে উপনীত 
হইলে শৈব ও বৈষ্ণবে উৎকট বিবাদ উপস্থিত হয়। এই সময়ে 
চোল রাজ্যের অধিপতি ক্কমিকোও চোল, আপনার অধিকারস্থ 
ব্রাঙ্মণদ্দিগকে মহাদেরের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া, এক অঙ্গী- 
কার পত্র লিখিয়। দিতে আদেশ করেন। রামান্থজ এই আদেশ 
পালন না করাতে তাহাকে ধৃত করিবার জন্য অন্ত্রধারী লোক 
প্রেৰ্িত হয়। রামান্জ আপনার শিষ্যবর্গের সহায়তায় অব্যা- 
হতি পাইয়া মহীস্থরের জৈন রাজা বেতাল দেব বেলাল রায়ের 
শরণাগত হন। তিনি এই রাজার পীড়িতা কন্ঠণকে নীরোগ 
করিয়! প্রতিপত্তি লাভ করেন। ক্রমে বামান্থজ বেতাল দেবকে 
বৈষ্ণব ধর্শের উপদেশ দিয়া আপনার মতাবলম্বী কনেন। এই 
অবধি বেতাল দেবের নাম বিষ্ুবদ্ধন হয়। কয়েক বৎসর পরে 
চোল-রাজের মৃত্যু হয়। তখন রামান্গজ আচার্য্য কাবেরীতীরস্ত 
্রীরঙ্গ ধামে প্রত্যাগমন পূর্বক চিরজীবন বৈষ্ণব ধর্ানুষ্ঠানে ও 
বৈষ্ণব ধর্-প্রচারে ব্যাপৃত থাকেন । রামান্জ আচার্য সাত শত 
মঠস্থাপন করেন। ইহার মধ্যে চারিটি এখন বিদ্যমান আছে। 
রামানুজ-সম্প্রদায়ের অন্য নাম শ্রী-সম্প্রদান্স। শ্রীসম্প্রদায়ী 
বৈষ্ঞবের! বিষু ও লক্ষ্মীর পৃথক্‌ বা যুগল রূপের উপাঁপনা করেন । 
আবার কেহ রাম, কেহ সীতা, কেহ বা সীতারামেরও আনা 
ধন! করিয়। থাকেন। 

রামানন্দ ১৩০০ খ্রীঃ অব্ব )-_রামান্থজের পরে 
রামানন্দী অর্থাৎ রামাৎ সম্প্রদায়ের প্রবর্তক রামানন্দের আৰি- 
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ভাব হয়। রামানন্দ, রামাহুজের পরম্পরাগত শিষ্য শ্রেণীর 
মধ্যে চতুর্থ বলিয়া! নির্দিষ্ট হন বথা, রামানুজের শিষ্য দেবানন্দ, 
দেবানন্দের শিষ্য হরিনন্দ, হরিনন্দের শিষ্য রাঘবানন্দ রাঘবা- 
মন্দের শিষ্য বামানন্দ। রামানন্দ উত্তর ভারতবর্ষে আপ- 
নার মত প্রচার করেন। রামানন্দের মতাবলম্কী বৈষ্বগণ রাম- 
চন্দ্র ও তৎসহবর্তী সীতা, লক্ষ্মণ ও হনুমানের উপাসন! করিয়া 
গাকেন। রামানন্দ বারাণসীর পঞ্চগঞ্গী ঘাটে অবস্থিতি করেন। 
এই স্থানে একটি মঠ প্রতিষ্ঠিত হন, ক্রমে উত্তর তাঁবতবর্ষের 
অনেক স্থানে রামানন্দের মত প্রচারিত হয়। রামানন্দ জবাতি- 
ভেদ উচ্ছেদ পুর্বক নীচ জাতীয় লোকদিগকেও শিষ্য করি- 
তেন। ইহাদের মধ্যে বার জন শিব্য সর্বাপেক্ষা প্রধান ৪ 
সমধিক প্রসিদ্ধ হইয়া উঠেন। এলাহাবাদেব পশ্চিমে গঙ্গা 
ও যমুনার সমীপস্থ প্রদেশে রামানন্দী সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণেন্্ 
সংখ্যাই অধিক। রামানন্দ ও তাহার শিষ্যগণ সাধারণেন 
বোধগম্য ভীষায় আপনাদের মত প্রচার করিতেন। প্রধানতঃ 
এই কারণে প্রচলিত হিন্দীভাষা পরিপুষ্ট হইয়াছে । 

কবীর, ১৩৮০-১৪২০ 1 রামানন্দের বার জন 
শিষ্যের মধ্যে কবীরই অধিকতর প্রসিদ্ধ। রামানন্দ জীতি- 
ভেদ উচ্ছেদ করিয়া, ষে বাহা আড়ম্বরের চিহ্ন রাখিয়াছিলেন, 
কবীর সে চিহ্কও রহিত করেন। তাহার মতে বাহু আড়ম্বর 
নিক্ষল। কেবল একমাত্র অস্তঃশুদ্ধিই ধন্দীচরণের মুখ্য 
সাধন। অদ্বিতীয় ঈশ্বরই সকলের আরাধ্য । হিন্দুর বেদ 
ও মুসলমীনের কোরাণ, কিছুই অত্রাস্ত নহে। হিন্দুর ঈশ্বর ও 
মুসলমানের ঈশ্বর, উভয়েই এক । কবীর-পন্থীগণ বৈষ্ণব বলিয়া 
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উল্লিখিত হইলেও হিন্দুশাস্ত্রোন্ত কোন দেবতার উপাসনা 
করা বা! ভিন্ু শানীয় ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠান করা অনাবশ্তক 
মনে করেন । কবীর-পন্থীদিগের ধর্শ-শীস্ত্রে লিখিত আছে “আমরা 
আলি ও রাম, উভয়ের সম্ভান। অতএব সর্বজীবেব প্রতি দয়া 
করা আমাদের উচিত। * * ঈশ্বর জীবন দিগাছেন, সে জীব- 
নের অনিষ্ট করা জীবদিগের উচিত নছে। অতএব দয়া এক 
প্রধান ধর্ম, সুতরাং সজীব শরীরের রক্তপাত কৰা ঘোরতর 
কুকর্্ম। সত্যানুষ্ঠান আর একটি প্রধান ধর্ম-নীতি, কাবণ, 
মিথ্যা হইতেই যাবতীয় সাংসারিক দুঃখ উৎপর হইয়াছে ।” 
ভারতবর্ষের পশ্চিম ও মধাভাগে কবীব-পন্থীদিগের অনেক 
লোক অবস্থিতি করে। ইহারা কেহ বিষয়ী, কেহ বা ধর 
ব্রতী উদাসীন। সকলেই নিরীহ, নিরুপদ্রব ও নিক্ষপট। 
কথিত আছে, বারাণদীব রাা চৈংসিংহ কবীব-পন্থীদিগের 
সংখ্যা নিরূপণ করিবার জন্য একদা কাণীব নিকট এক মেল! 
করেন, তাহাতে কবীর-পন্থীদিগের ৩৫,০০০ উদ্াসীনের সমা- 
গম হয়। 

মধ্বাচার্ধ্য, ১২০০ খাঁঃ অব্দ ।-__রামানগুজের প্রাব- 
ভিত শ্রী-সম্প্রদায় ব্যতীত আর এক প্রধান বৈষণব-সম্প্রদানের 
নাম ব্রহ্গ-সম্প্রদা়। মধ্বাচাধ্য ইহার প্রবর্তক। এজন্য এই 
সম্প্রদায় মধ্বাচারী নামে অভিভিত হইয়া থাকে । মধবাচারী 
সম্প্রদায় শ্রী-সম্প্রদার অপেক্ষা আধুনিক । ইহার প্রবর্তক মধবা- 
চার্য্য দক্ষিণাপথের অন্তঃপাতী তুলব দেশ-নিবাসী মধিজী ভর 
পুত্র । মধ্বাচারীরা অপরাপর বৈষ্বদিগের ন্যায় বিষ্ণুর উপাসন। 
করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহাদের সহিত শৈবদিগের তাদৃশ 
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বিরোধ নাই। ইহাছ্ের দেবাসয়ে বিসুৃত্তির, সহিত শিব, 
পার্কৃতী ও গণেশের মৃপ্তিও থাকে । 
বল্লভাচার্ধয, ১৫২০ খীঃ অব্দ ।-শ্রীসম্প্রদায় ও 
ব্রহ্গ-সম্প্রদায়ের পর তৃতীয় প্রধান বৈষ্ব-সম্প্রদায়ের নাম কুদ্র- 
সম্প্রদায় । বল্লভাচাধ্য এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক । এজন্য লৌক- 
সমাজে উহা! বল্সভাচারী নামে প্রসিদ্ধ। তৈলঙ্ষ প্রদেশে ব্লভাঁ 
চার্য্যের জন্ম হয়| তাঁহার পিতার নাষ লক্ষ্মণ ভট্ট। বল্পভাঁচার্য্য 
আপনার ধর্ধ-মত প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমে গোকুলে (যমু- 
নার তীরবর্তী মথুরার প্রা তিন ক্রোশ পূর্বে) যাইয়া বাদ 
করেন। পরে ভারতবর্ষের অনেক স্থান পরিভ্রমণ পূর্ব্বক 
আপনার মত প্রচার করিতে খাকেন। বল্পভাচার্য্যের প্রবপ্তি 
বিধি অনুসারে পরমেশ্বরের উপাসনাতে উপবাসের প্রয়োজন 
নাই, অন্বন্ত্রের জন্ত ক্লেশ পাইবার আবশ্তকতা নাই, এবং 
নিঙ্জন বনে কঠোর তপস্তাতেও ফলোদয় নাই। তাহার মতে 
সুথসেবা বিষয় ভোগ করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করা কর্তব্য । 
বল্পভাচার্ধ্য এইরূপে ভোগ-বিলীসের অনুমোদন করিয়া হ্যান- 
সুন্দর গোপালের উপাননা-পদ্ধতি প্রবপ্তিত করেন। 

নিন্বাদিত্য |__চতুর্থ বৈষুব-সম্প্রদায়ের নাম সনকাদি- 
সম্প্রদায়। নিশ্বাদিত্য এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক, এ নিমিত্ত, ইহা 
নিমাৎ নামে প্রসিদ্ধ । রাধাকৃষ্চের যুগল মূর্তি নিমাৎদিগের 
উপান্ত দেবতা । শ্রীম্তাগবত ইহাদের প্রধান-শান্ত্র। পশ্চিমা 
ঞচলের অনেক স্থানে এই সম্প্রদায়ের লোক বাঁস করিয়া থাকে। 
চৈতন্য, ১৪৮৫-১৫৩৩ ।-_চৈতন্তের পিতা জগন্নাথ 
সিত্র শ্রীহটবাদী ছিনেন, শেষে গঙ্গাবাস উদ্দেশে নবহীপে 
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আসিগ্লা অবস্থিতি করেন। এই স্থানে শ্রীঃ ১৪৮৫ অন্দে ঠচৈভ- 
ন্তেষ জন্ম হয় । চৈতন্তের মাতার নাম শচীদেবী। চৈতম্ত্রের 
মতীমহ লীলাম্বর চক্রবর্তী দৌহিত্রের নাম বিশবস্তপ্ন রাখেন । 
চৈতন্ত উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ছিলেন, এজন্ত প্রতিবেশিনীগণ তীহাকে 
গৌরহরি বলিয়া! ডাকিত। অধিকস্ত অপদেবতার ভয়ে তীহার 
আর এক নাম নিমাই রাখা হইয়াছিল। চৈতম্থকে প্রথমে 
“বিশ্বস্তর,৮ “গৌরহরি” ও “নিমাই,” এই তিন নামেই ডাকা 
হইত। যাহা হউক, চৈতন্ত পুত বাস্থদেব সাব্বভৌমের নিকট 
বিদ্যা শিক্ষা! করেন। প্রসিদ্ধ রঘুনাথ শিরোমণি ও রঘুনন্দন 
ভট্টাচার্য চৈতন্তের সভাধ্যান্ী ছিলেন | প্রথমে লক্ষী নামে 
একটি রূপবতী কামিনীর সহিত বিশ্বস্তরেব বিবাহ হয়+ কিছু 
দিন পরে সর্পাঘাতে লক্ষমীদেবীৰ মৃত্যু হইলে বিশ্বস্তর বিষ্ণুপ্রিয়া 
নামে আঁর একটি কামিনীব পাণি গ্রহণ করেন। পঁচিশ বৎসর 
বয়সে বিশ্বন্তর সংসার পনিত্যাগ পূর্বক কেশবভারতীর নিকট 
সন্গাস-ধর্্ম গ্রহণ করেন । এই অবধি তীঁভার নাম চৈতন্ত হয়। 
চৈতন্সের মতে শ্টকষ্েৰ প্রতি ভক্তিই মুভ্তিলাভের উপায়। 
ভক্তি ও শ্রদ্ধাবলে সকল জীতির লোকই পবিত্র হইতে পারে। 
চৈভন্য মুসলমানকেও আপনার শিব্য করিতে সঙ্কুচিত হন 
নাই। তীহার অপূর্ব ঈশ্বর-ভক্তি ও অপুর্ব ঈশ্বর-প্রেম-দর্শনে 
অনেক পাষণ্ড ব্যক্তি আপনাদের ছুশ্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিষ] 
ত্বাহার শিষ্য হইয়াছে । চৈতন্য উত্তরে বৃন্দাবন, দক্ষিণে সেতুঁ- 
বন্ধ রানেশ্বর পর্যন্ত ভ্রমণ করেন । তাহার জীবনেব শেষ ভাগ 
জগন্নাথ-ক্ষেত্রে অতিবাহিত হয়। এই সময়ে তান সর্বদ। হবি 
প্রেমে মত্ত থাঁকিতেন। কাহার সহিত বেশী কাবার কহি- 


৯৬ ভারতের ইতিহান। 


তেন না। -শ্বীঃ ১৫৩৩ অন্দে ৪৮ বংসর বয়সে তীহাঁর অন্তর্ধান 
হয়। চৈতনত-সন্প্রদান্ের বৈষণবেরা চৈতন্তকে বিষ্ণুর অবতার 
বলিয়া স্বীকার করেন। 

নানক, ১৪৬৯-১৫৩৯ 1-_নানক শাহ অথবা বাবা 
নানক শিখ-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা । খীঃ ২৪৬৯ অন্দে লাহো- 
বরের দশ মাইল দক্ষিণ কাণাকুচা গ্রামে নানকের জন্ম হয়। 
নানকের পিতার নাম কালুবেদী। কালুবেদী ক্ষত্রিয়-বংশোত- 
পন্ন বলিয়। প্রসিদ্ধ। নানক অল্প বয়সে লেখাপড়া শিখিয়া 
গুদ্ধাচারী ও চিন্তাশীল হন। ক্রমে সাংসারিক কার্যে তাহার 
বিরাগ জন্মে। তিনি যৌবনাবস্থায় হিন্দু ও মুসলমাঁনদিগের 
ধর্মতত্ব হৃদয়ঙগম করিয়া, আপনান্র মত প্রচার করিতে প্রবৃত্ত 
হন। নানক সন্যাসীবেশে ভারতবর্ষের অনেক স্থানে ভ্রমণ 
করেন। তিনি আরবের মরুভুমি অতিক্রম করিয়া মকী পর্যন্ত 
যাইতেও কুষ্টিত হন নাই। এই সকল স্থানের সাধু, যোগী ও 
ফর্ীরদিগের কার্য্-কলাপ দেখিয়া, নানক স্বদেশে আসিয়া গুরু- 
দাসপুর জেলায় ইরাবতীর তটে “কীন্তিপুর” নামে একটি ধর্ম 
শালা স্থাপন পূর্বক তথায় বাপ করেন। এইথানেই থাঃ ১৫৩৯ 
অবে ৭৭ বৎসর বসে তাহার মৃত্যু হয়। আত্ম-শুদ্ধি নানকের 
মূল মন্ত্র। তাভার মতে বিশুদ্ধ স্বদূয়ে একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের 
উপাসনা করিলেই ধন্মাচরণ করা হয় । নানকের শিষ্যগণ শিখ 
নামে প্রসিদ্ধ । শিষ্য শবের অপত্রংশে “শিখ” নাম ইয়াছে *। 


: * কেই কেহ বলেন, শিধ| হইতে “শিখ” নাষ হইয়াছে! যে সকল 
পীক্জাবীর মস্তক শিখা আছে, অনেকের মতে তাহারাই শিখ! 


পাঠার্নবংশ | ৯৭ 


এই শিখগণ আপনাদের দশম গুরু গোবিন্দ সিংহের যাতে অস্্র- 
বিদ্যায় শিক্ষিত হর। শেষে মহারাজ রণজিৎ সিংহের প্রতিভা- 
বলে ত্বাহার! মহাঁপরাক্রাস্ত হইয়া উঠে । | 
সাধীন রাজ্য-সমূছ্বের বিবরণ ।-_-পাঠান-রাজত্বে 
ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে হিন্দু রাজারা আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা 
করিতেছিলেন। কোনও সময়ে সমগ্র তারতবর্ধ পাঠানের 
অধীন হয় নাই। কাশ্ীরে শৈব-মতাবলহ্বী হিন্দুদিগের আধি- 
পত্য ছিল। পাঠানেরা এখানে আপনাদের আধিপত্য বদ্ধমূল 
করিতে পারে নাই। তাহার! প্রণষে সিদ্ধ হইতে বারাণনী 
পর্য্যন্ত, এবং হিমালয় হইতে যমুন। পর্যাস্ত প্রশস্ত ভূখণ্ডে আপনা- 
দের আধিপত্য স্থাপন করে। রাজপুতনার মিবান্, মাডবার, 
বিকানের, ঘশলমীর প্রভৃতি হিন্দু রাজ্য আপনাদের স্বতন্ততা 
রক্ষা করিয়া আাসিতেছিল। সুসলমানদিগের পুনঃ পুনঃ আক্র- 
মণেও এ সকল রাজ্য স্বীধীনত1-বঙ্জিত হয় নাই। 
দক্ষিণাপথের হিন্দু-রাজ্য |-_দক্ষিণাপথে মা্রাজের 
দক্ষিণে দ্রাবিড়, দ্রাবিড়ের উত্তরে, পুর্ব উপকূলে তৈলঙ্গ ও 
পশ্চিম উপকূলে কর্ণট, এবং কর্ণাটের উত্তরে মহারাষ্, এই 
চারিটি প্রধান প্রদেশ ছিল। এই চারি প্রধান রাজোর অধি- 
পতির। শ্রীঃ ১২৯৪ অবা পর্য্যন্ত আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা। 
করিম্বাছিলেন। এই প্রদেশে পাও্য, চোৌল ও চের, এই 
তিনটি খগ্রান্দ্য অধিকতর প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। স্ত্রী; পুঃ চতুর্থ 
শতাবীতে পাণ্যরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার রাজধানী মাছুরা। 
এই বাজ ক্রমান্বয়ে ১১৬ জন হিন্দু রাজ। রাজত্ব করেন। 
দিশ্লীর সম্রাট আলাউদ্দীন্‌ খিল্ভ্রীর সেনাপতি কাফুর পাপ্তা- 


১০০ ভারতের ই'তিহান। 


হিন্গুদের হস্তে সমপিত ছিল। হিন্দুর! রাজস্ব আদায় করিতেন, 
এবং উ্ভা রাঁজকোষে জম করিয়া দিতেম। ইহার সেনাপতির 
পদেও অধিঠিত থাকিতেন। হিন্দু রাজার! যেমন মুললমান- 
দিগকে সৈনিক-শ্রেণীতে নিবেশিত করিতেন, মুসলমান ভূপতি- 
রাও তেমনি হিন্দুদৈস্ত রাখিতেন। বাহ্মনী প্রভৃতি রাজো 
আফগান ও হিন্দু-সৈম্ত ছিল। বিজয়নগরের রাজা আফগান- 
দিগ্গকে দৈনিক-শ্রেণতে গ্রহণ করিতেন । সুতরাং মুপলমান- 
অধিকারে হিন্দুর! নিজ্জীব ও নিশ্ে্ট ছিল না। অনেক হিন্দু 
সেনাপতি দেশ-বিজয়-কার্য্যে মুললমীন রাজাঁদিগকে পরিতুষ্ 
করিয়া, জায়গীর লাভ পূর্বক পরম সুখে কালাতিপাত করিতেন । 
দক্ষিণাপধের হিন্দুরা এই রূপে যুদ্ধ-কার্ধ্যে অভ্যস্ত থাকাতেই 
এক সময়ে মর্হাট্টাদের পরাক্রম প্রকাশ পায়, এবং এক সমথে 
শিবজী ইহাদের অধিনেতা! হইয়া, আপনার ক্ষমতার পৰাক্রান্ত 
মোগল সাত্রাজ্য কীপাইয়া তুলেন । 

বাহমনী রাজ্যের অধঃপতন ।-বাহমনী রাজ্যের 
সৈশ্চশ্রেণীতে মিরা ও সুন্নী, এই উভয় সম্প্রদায়ের লোক ছিল। 
শেষে এই দুই প্রতিত্বন্দী সম্প্রদায়ের পরস্পর কলহে খ্রীঃ ১৪৮৯ 
ও খ্রীঃ ১৫২৫ অন্দে মধ্যবন্তী সময়ে বাহমনী রাজ্যের অধং- 
পতন হয়। 

দক্ষিণাপথের অন্যান্য মুনলমান-রাজ্য, ১৪৮৯- 
১৬৮৮ | বাহমনী রাজ্যের বিচ্ছিন্ন অংশ হইতে এই পীচটি 
স্বাধীন মুললমান-রাজ্যের উত্তব হয় ।-(১) আদেলশাহী রাজ্য, 
রাঁজধানী বিজগ্বপুর, খ্রীঃ ১৪৮৯ অবে স্থাপিত হয়। খ্রীঃ ১৬৮৬ 
১৬৮৮ অন্দে মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব উহা অধিকার ক্রেন । 


দানব । ৪ 


টে তাউবসীী রাজা, রাজধানী গোলকুণডা, তর: ১৫১২ অন্ধ 
স্থাপিত ও স্রীঃ ১৬৮৭-১৬৮৮ অবে আওরঙ্গজের কর্তৃক অধিক্কত 
হ্র॥, €) নিজামী রাজ্য, *রাজধানী অহমদনগর, ১৪৯৯ 
অব স্থাপিত ও শাহজইা৷ কক ১৬৩৬ অবে অধিকৃত হয়। 
৫) বেরারের ইমাদশাহী রাজ্য; রাজধানী ইলিচপুর, ১৪৮৪ 
অন্ধে স্থাপিত হয়। ১৫৭২ অন্দে অহমদনগর রাজ্যের (৩) 
সহিত সংযো:জত হইরা যার । (৫) বারিদশাহী রাজ্য, রাজধানী 
বিদরী, ১৪৯২-১৪৮৭৯ অফ স্থাপিত হর; আওরঙ্গজেব ১৬৫৭ 
অন্দে উহা অধিকান্ন করেন। 

বিজরনগরের অধঃপতন 1-_মুদলমানেরা] যখন 
পূর্বোক্ত নাজ্য-দমুে আধিপত্য স্থাপন করেন, তখন বিজয়- 
নগরে হিন্দুরা আ।পনার স্বাধীনতা, রক্ষা করিতেছিলেন। 
দক্ষিণাপথের কৌন কোন মুসলমান উপতির আক্রমণে , এ 
পরাক্রান্ত হিল বাদ্য বিচলিত হয় নাই। শেষে মুসলমান 
ভূপতিগণ কত হইয়া) বিজয়নগর আক্রমণ করেন। খ্রীঃ 
১৫৬৫ অন্দে তেরিকোটের যুদ্ধে বিজয়নগরের অধঃপতন হয়। 
এখন মাঁদ্রাস প্রেনডেন্দির বল্লাী বিভাগে তুঙ্গভদ্রা নদীর 
দক্ষিণ তীবে এই হিল্দু-শীজ্যের ভগ্লাবশেষ দেখা যায়। বিজয় 
নগরের জঙগসনয় ভঞ্জ অট্রালিকাঁ, মন্দির ও দুর্গ প্রত্ৃতি এখন 
হিংত্র পশুসনৃহের আবানক্ষেত্র হইগাছে। 

. অন্যান্ত প্রদেশ.।-পাঠান-রাজন্বে খ্রীঃ ১৩৭১ অন্ধে 
গুজরাটে মুসলমানের আধিপত্যস্থাপিত হন । গুজরাটের মুলমান 
রাজা, হী ১৫৭৩ অব পর্য্যন্ত আপনার স্বাবীনতা রক্ষা করিয়া: 
ছিলেন মান একট স্বাধীন সুলমান-রাজ্য হইয় উঠে। 


১০২ ভারতের ইতিহাস । 


নেবে খ্রীঃ ১৫০১ অন্দে এ রাক্জ্য গুজরাটের সহিত সংষোজিত্ত 
হয়। 
_ পাঠানদিগের রাজন্ব-সময়ে উড়িষ্যা স্বাধীন ছিল। গঙ্গা- 
বংশীন রাঁজারা অনেক রাজ্য আপনাদের অধীন করিয়াছিলেন । 
তাহাদের জরপতাকা দক্ষিণাপথে উও্ডীন হইয়াছিল । উড়িষ্যা- 
বাসীরা স্থপতি-কাধ্যে আপনাদের বিশেষ পারদর্শিতাঁর পরিচয় 
দেয়। কনারকের মন্দির উড়িষ্যাবাসীদের শিল্প-চাতুরীর একটি 
প্রধান নিদর্শন। 

এখন যে ভূখণ্ড বাঙ্গালা নামে পরিচিত হইতেছে, যুসল- 
মান-রাজত্থের প্রারস্তে তাহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডলে বিভক্ত ছিল। 
কোন মগ্ডলে আর্য, কোন মণ্ডলে বা অনার্য জাতি প্রভৃত্ব 
করিত। ক্রমে অনার্যেরা আধ্যদের সহিত্ত মিশিয়া গেল, 
তাহাদের ভাষা ও তাহাদের ধর গ্রহণ করিল। এই রূপে সকল 
মগ্ডলগুলি একত্র হইয়া আধুনিক বাঙ্গালার পরিণত হইল। এ 
স্থলে বলা উচিত যে, পাঁলবংধীয় বৌদ্ধ রাজারা এক সময়ে পদ্ম! 
নদীর পশ্চিমে বিশেষ পরাক্রমশালী ছিলেন । ত্রিছুত, মালদহ, 
রাঁজসাহী, দিনাজপুত্র, রঙ্গপুর ও বগুড়া লইয়া ইহাদের একটি 
রাজ্য স্থাপিত হয়। এই রাজাই প্র।চীন ভারতবর্ষে পৌগু, বদ্ধীন 
বাক্য নামে প্রসিদ্ধ। কেহ কেহ কহেন, বগুড়া জেলার কর- 
তোয়ার তীরবর্তী গোবিন্দগঞ্জের নিকট বর্ধনকুষী নামে যে জন- 
পদ আছে, তাহাই প্রাচীন রাজধানী পৌগু-বর্ধন | পাঁলরাজারা 
মগধেও আপনাদের আধিপত্য স্থাপন করেন। ইহারা আপনা- 
দিগকে গৌড়ের অধিপতি বলিতেন। এ দিকে নিয়া ও বিক্রম- 
পুরে হিন্দুশ্ন্মীবলম্বী চন্দ্রবংখীয় সেনরাজার! প্রবল ছিলেন । 
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যখন সেনরীজীরা অধিকতর ক্ষমতীশালী হন, তখন পালবংশীয়্ 
বাজ্জারা গৌড় পরিতাগ করিয়া! মগধে বা মুঙ্গেরে রাজধানী 
স্থাপন করেন। এই দুই বংশের রাজারা এক সময়েই বাঙ্গা- 
লাঁর ভিন্ন ভিন্ন অংশ শাসন করিরাছিলেন ৷ ভিন্ন ভিন্ন জনপদ 
ইহাদের অধীন হইয়াছিল, কিন্তু ইহার! সমস্ত বাঙ্গাল একচ্ছত্র 
করেন নাই । যাহা হউক, বথ্তিম়্ার খিলিজী সমগ্র বাঙ্গালা 
পরাজয়ে সমর্য হন নাই । তৈনি কেবল নদিয়া ও বাঙ্গালার উত্তর 
পশ্চিম অংশ জয় করিয়ান্িলেন মাত্র । পাঠানের! গৌড়েব অধি 
পতি হইরাও স্গ্র বাঙ্গালা আপনাদের অধীন কবিতে পাবেন 
নাই। যখন পাঠান-রাঁজহের শেষ হয়, তখনও বাঙ্গালার ভিন্ন 
ভিন্ন নগুল স্বাধীন ভিল। “পশ্চিমে বিষ্ুপুর ও পঞ্চকোটে 
তাহাদের ক্ষমত। প্রাবষ্ট হন নাই; দক্ষিণে সুন্দরবন-সন্গিহিত 
প্রদেশে স্বাধীন হিন্দু নাজ। ছিলেন ; পুর্বে চট্টগ্রান, নোয়াগালা, 
ত্রিপুত্রা, আরাকাণজ ও ব্রিপুবাধিপতির হস্তে ছিল, এবং 
উত্তরে কোনবভাৰ স্বতন্থত। রুক্ষা করিতেছিল।” সুসলমান- 
রাজত্বে পূর্বে কানন্ধপ এক সময়ে বিস্তু ত'ও সধ্বদ্ধিতে খ্যাতি 
লাভ করিয়াছলস। আনান, নাণপুৰ, কাছাড় প্রস্ৃতি উচার 
অন্তর্গত হিল। 
বাবর যথন ভারতদ্ষে উপস্থিত ভন, তখন ভারতবধেন 
অবস্থা এইরূপ হিল। এই সকল বিচ্ছিন্ন খগডরাজ্যের উপর 
তিনি একাট সাত্রাজা স্থাপন করেন । 
বাবরের পূর্বতন অবস্থা | বাবরের পৃর্বতন অৰ- 
স্থার বিবরণ অনেক বিচিত্র ঘটনার পরিপূর্ণ। তিমুরলঙ্গের বংশো- 
স্কর আবু দৈরদ আগন নাজ্য, পুজ্রধিগেহ মধ্যে বিভাগ করিস্থা 





পু অপাকৃবেগ রে ি এবং চতুর্থ পুত্র যর রে মির্জ! 
ফরগগা রাজ্য প্রাপ্ত হন। এই ওমর সেখ মির! বাবরের পিতা। 
রাজা- -প্রাণ্ির প্র.জো্ঠ ভ্রাতার সহিত ওমর সেখের মনাস্তর 
হওয়াতে উতয় গক্ষে 'ঘু্ধ আরম্ভ হর। যুদ্ধ শেষ না হইতে 
ছুইতেই.ওমর লোকান্তরিত হন। এই সমন বাবরের বয়স দ্বাদশ 
হৎসর.।. ও | . 
বাবর এই তরুণ বনে পিতৃবাঁজ্য প্রাপ্ত হইয়া জ্যেষ্ঠতাতের 
সহিত যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইলেন । কিছু দিন পরে জ্যে্তাতেন্ মৃত্যু 
হইল। কিন্ত ইহাতে যুদ্ধের বিরীম হইল না। তাহার দ্বিতীয় 
জ্যেষ্ঠতাঁত মহম্মদ মির্জা সমরকন্দ অধিকার করিয়া রণ-ভূমিতে 
অবতীর্ণ হইলেন। কিছু দিন পরে তাহারও পরলোক প্রাপ্তি 
হইল। এই স্থুযোগে বাবর সমরকন্দ অধিকারের সম্ধল্প করেন। 
তিনি তিন বার যুদ্ধে পরাজিত হইলেন) চতুর্থ বার তাহার 
দৃষ্ট প্রসন্ন হইল। বাবর সমরকন্দ অধিকার করিলেন+ এই 
সময় তাহার বয়ঃক্রম পনর বৎসর । 
"  ্বাবধরর যেমন সাহস ও বীরত্ব ছিল, তেমন সৈনিক বল 
ষ্ব্ুদ্ধোপকরণ্‌ ছিল না। স্ৃতরাং তিনি ছুই দিক রক্ষা করিতে 
গ্বসমর্থ হইলেন । সমরকন্দ অধিকারের পর তথায় কিছু দিন 
রীজত্ব করিতে ন! করিতেই তথ্ধল নামক তীহার এক জন সেনাঁ- 
পি সাহার নিজ রাজ্য ফরগণা অধিকার করিলেন? ' 
. তুই সংবাদ পাইনা বাবর “অবিলঘ্থে ফরগণায় যাত্রা! করি- 
গনী, পথে সাহার এমন উৎকট লীড়া হইল যে, রক্ষা পাওয়া 
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ছি হইয়া: উদি। ভিনি এই রোগ হইতে রক্ষা পাইরেন 
বে, কিন্ত াহারতৃষটক্ত নিয়গাধী হইল ।তিনি গুনিলেন বে, 
তীঁহার গমনের পর সমরকন্দ-বাশীরা এ রাজ্য শক্র-হস্ত্ে সমর্পণ 
করিয়াছে ।: ূ 

বাবর এইরূপে ফরগণী ও সমূরকনা, উভয় রাজা হারাই- 
লেন। কিন্ত ইহাতে তাহার উদ্যম, উৎসাহ ও অধ্যবসায় 
ভঙ্গ হইল না। তিনি কিছু কাল মাতুলের আলক্সে থাকিলেন, 
এবং শেষে এই মাতুলের সাহায্যে ফরগণ! রাজ্য পুনর্বার' 
অধিকার করিলেন। 

ইহার পর সমরকন্দের অধিবাপিগণ তাহাকে একখানি পত্র 
লিখিয়া, সেই রাজ্য তাহার হস্তে দিতে প্রতিশ্রুত হইল। বাবর 
ধর পত্র পাইয়া সমরকন্দে যাত্রা করিলেন। কিন্ত সেখানে 
উপস্থিত ন! হইতে হইতেই শুনিলেন, ইউজ্বেক জাতি সযরকন্দ 
ও বুধারা, উতর রাজাই অধিকার করিরাছে। এই সময়ে 
তাহার পূর্বতন সেনাপতি তশ্বল পুনর্ধার ফরগণা অধিকার | 
করিলেন। বাবর পুনর্বার ঢই দিক হারাইয়া স্বীয় রাজোর 
দক্ষিণীংশের পর্বত-শিখরে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিতে 
লাগিলেন। 

কিছু দিন পরে ইউজবেকদিগের সেনাপতি বুদধার্ স্থানা- 
স্তরে গমন করিলেন। এই সংবাদ পাইয়া বাবর ২৪* জন 
মাত্র লোকের সহিত জমরকন্দে উপস্থিত হইলেন এবং রাত্রি- 
কালে প্রাচীর লঙ্ঘন পূর্বক নগরে প্রবেশ করিয়! প্রহরীদিগকে . 
সংহার করিতে লাগিলেন। নগর অধিকৃত হুইল । কিন্তু 
সাহার সৈন্তগণ যুদ্ধ-ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া! বিপক্ষদ্িগের ধন. 


বার ইতিহাসও 
ভাঙার লুনে প্রবৃ হওয়াতে ভিনি ধুঁজ চালাইতে অসধর্থ হই- 
লেদ $ এট সময়ে বিপক্ষেয়া আসিরা। তাহাকে বেষ্টন ক্ষারিজ ; 
বাধ স্র্গ-যধ্যে আশ্রয় লইলেন। পরিশেষে আহারীয় ভ্বব্যের 
. অভাবে তথ! হইতে স্থানান্তরে গমন করিলেন । 

ইহার পর দুই বৎসর অতি ক্লেশে অতিবাহিত হয়। ক্রেশ 
ক্রমে অসহা বোধ হওয়াতে ৰাঁবর চীন দেশে যাইয়া কোনও 
ব্ূপে দীনভাবে জীবন-যাত্রা নির্ধাহ করিবার সঙ্কল্প করেম। 
কিন্ত তিনি হঠাৎ এই সন্কল্প অনুসারে কার্ধ্য করিতে প্রতৃত্ত 
হন নাই। কিছু কাল প্রচ্ছন্নভাবে থাঁকিয়!, বাবর মাতুলের 
সাহায্যে আবার ফরগণ! রাজ্য অধিকার করেন। ও 

এদিকে তথ্ল ইউজবেকর্দিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া ফর- 
গণা আক্রমণ করেন। বাবর অতিশয় সাহস-সহকারে যুদ্ধ 
করেন। কিন্তু শেষে পরাজিত ও বন্দী হন। 
+ কিছু কাল পরে শক্র-হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিয় বাঁবর 
প্রিয়তম ফরগণা রাজ্যের মারা পরিত্যাগ পূর্বক বল্থে যাত্রা 
করেন। তীহাঁর সহিত ৩০০ মাত্র লৌক ও ছুইটি বস্ত্রাবাস 
ছিল। এক বস্ত্রাবীদের একটিতে আপনি ও অপরটিতে তাহার 
জননী থাকিতেন। 

বল্খের লৌকে বাবরের সৌজন্যে বশীভূত হইল। বাবর 
ইহাদের সাহায্যে কাবুল অধিকার করিলেন। এই সম্বে 
তাহার বয়স ২৩ বৎসরের অধিক হয় নাই । | 

ফাবুল অধিকারের পর পঞ্জাবের শাসন-কর্তা দৌলত খা 
বাবরকে ভারতবর্ষে আহ্বান করেন। বাবর এই প্রার্থনা অনথু- 
সা পানিপথের যুদ্ধে জী হই হেরে দিল্লীর অধিকারী হন, 


' মোঁগলক্দিগের রাজত্ব । ১০৭ 


ভা পুর্বে লিখিত হইয়াছে । বাবরের মাতা! মোগলজাতীয়া। 
এই জন্তই খোঁধ হয়, তিনি ও তীহার বংশধবুগণ মোগল ব্লিঝ! 
প্রসিদ্ধ হইয্বাছেন। 


চতুর্থ অধ্যায়। 
মোগলদিগের রাজত্ব, ১৫২৬-১৭৬১। 


বাবর, ১৬২৬-৯৫৩০ | 


জহির উদ্দীন মহম্মদ বাবর বাঁদশীহ দিল্লী অধিকার করিয়া, 
আহ্লাদের সহিত মহোঁৎসবে পবৃত্ত হইলেন; কিন্তু তাহার 
এ আহলাদের সময়েও চিন্তা দুর হইল না। তিনি বুঝিতে 
পারিলেন যে, তীহীর অনেক সৈম্ত তীহার বিরুণ্ধ ষড়- 
যন্ত্র করিতেছে । এজন্য তিনি অবিলম্বে সমুদয় সৈন্য একজ্র 
করিলেন, এবং তাহাদিগকে জানাইলেন, যাহাদের ইচ্ছা হয়, 
কর্ম পরিত্যাগ করিতে পারে, তিনি স্বয়ং ভারতবর্ষে থাকিয়া 
রাজ্য শাসন করিবেন। ইহাতে অনেক সৈন্য লজ্জিত হুইল, 
এবং অনেকে আপনাদের অধিনায়কের প্রতি বিশ্বস্ত থাকিতে 
দৃদ্ব-প্রতিজ্ঞ হইয়া রহিল। 

বাবর আপনার জোষ্ঠ পুত্র হুমায়ুনকে সেনাপতি করিলেন। 
এক্রাহিম লোদীর রাজত্বকালে যে সমস্ত ক্যান দিল্লীর অধীন 
ছিল, হমাযুন চারি মাসের মধ্যে তৎসমুদয় পুনরধিফার 
করিল 


ফতেপুর সিক্রির বৃদ্ধ, ১৫২৭ 1--পরদর্তী বৎসর 


বিবারের অধিপতি রাণী সংগ্রাসিংহ: অনেক সৈন্ত সংগ্রহ 
করিয়া বাবিরের বিরুদ্ধে সমুখিত হইলেন । সংগ্রাশ্মসিংহ সাঁতি- 
শয় পরাত্রাস্ত ছিলেন, তিনি আজমীড় ও মাঁলব অধিকার 
করিয়াছিলেন এবং মীড়বাঁর ও জয়পুর-রাঁজকে বশে আনিয়! 
ছিলেন। সংগ্রামসিংহ অবিলম্বে আগ্রার নিকটবর্তী বিয়ানা 
অধিকার পূর্বক বাবরের এক দল সৈন্তকে পরাভূত করিলেন 
ইস্তাতে হিন্দু ও মোগলদিগের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ হয়, আগ্রার 
নিকটবর্তী ফতেপুর সিক্রিতে এই যুদ্ধ হইয়াছিল। বাবর এই 
যুদ্ধে জয়লাভের উদ্দেশে গুচি ও সংযত হইয়। ঈশ্বরের আরাধনা 
করিতে লাঁগিলেন। তিনি মদ্যপান পরিত্যাগ করিলেন এবং 
সর্বপ্রকার বিলানিত! পরিহার করিয়া ঈশ্বরের দিকে চাহিয়া 
রহিলেন। যুদ্ধের দিন বাঁবর গম্ভীর স্বরে বক্তৃতা করিয়া 
সৈম্দিগকে উৎসাহিত করিলেন। বাবরের বক্তৃতায় উত্তে- 
জিত হইয়া সৈম্তগণ সাহস-সহকারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। হিন্দুগণ 
ইহাদের বেগ নিরোধ করিতে সমর্থ হইল নাঁ। বাঁণ! পলায়ন 
করিলেন, তীহার 'অনেক সৈম্ত নিহত হইল, বাবর, বিজরদী 
হুইলেন। এই যুদ্ধে বাবরের ক্ষমতা! প্রক্কত প্রস্তাবে ভারতবর্ষে 
বদ্ধমূল হইল। পিক্রিব যুদ্ধে গেলা ও তাঁর, উত্তয়ই ব্যবহৃত 
হুইয়াছিল। ইহার পরবর্তী ছয় মাঁস অধিকৃত রাজোোর শৃঙ্খলা 
বিধানে পর্যবসিত হুয়। ইহার পর বাবর আবার রাঁজ্যবিস্তারে, 
মনোনিবেশ করিলেন । ক্রমে মূলতাঁন হইতে বিহার পর্যযন্থ 
তাহার অধিকার প্রসারিত হইল। ৃ 

বাবরের স্বৃত্যু ১৫৩০ ।--এই সকল দেশ-জর-প্রসঙে 


মোগল-রাজত্ব। | ১০৯ 
লেম, তাঁহার জোঠ্ পুত্র সাতিশয় পীড়িত হইয়া পড়িয়্াছেন। 
তনয়ের "সাংঘাতিক পীড়া দেখিয়া, ছুশ্িন্তায় তিনি আরও , 
অবসন্ন হইর1 পড়িলেন। ভ্ষাঘুন ক্রমে সুস্থ হইয়া উঠিলেন। 
কিন্ত বাবর আর সুস্থ হইতে পারিলেন নাঁ, প্রচণ্ড জরে 
ইহলোক হইতে অবহ্ত- হইলেন (২৬ এ ডিসেম্বর )। 
তাহার দেহ মহা আডম্বরে তাহার মনোনীত স্থান কাবুলে 
সমাহিত হইল। এই সমাধি স্থান সাতিশয় মনোহর 'ও গভীর 
ভাবের উদ্দীপক। ইহার নিকট একটা স্বচ্ছললিলা সরিৎ 
প্রবাহিত হইতেছে। সমাধি-মন্দির শ্বেত মার্কলে সংগঠিত । 
অদূরবন্ধী পর্বত হইতে ইহা অতিশয় রমণীর দেখায়। বিখ্যাত 
জমণকারী বার্ণিার নিজের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে ইহার শোভা বর্ণন। 
করিয়া গিয়াছেন। 

বাবরের চরিত্র ।--ঝবরের চরিত্র অতি সুন্দর । 
তীহার অনেকগুলি গুণ ছিল। অনেক মুসলমান রাজার এই 
সমস্ত গুণ লক্ষিত হর না। তাহার সাহস অতুল্য ও বীরত্ব 
অগাধারণ ছিল। নদী পার হইবার সময় তিনি জলযানে 
আত্বোইণ করিতেন না, প্রান্সই সন্তরণ দ্বারা পার হইতেন। 
বাবর কেবল সংগ্রামে পণ্ডিত ছিলেন না, সঙ্গীত-শাস্ত্েও 
তাহার, বিশিষ্ট বৎপন্তি ছিল। পারশ্ী ভাবায় তিনি যে সমস্ত 
কবিত। রচনা করিয়া! গিরাছেন, তাহ! অতি প্রসিদ্ধ। তাহার 
রাজন্ব-কাল হইতে মৃত্রার কিঞিৎ পূর্ব পর্য্যন্ত, যে দিবস যে 
বে ঘটনা! হইয়াছিল, যে স্থানে যে ভাবে তিনি কাল যাপন 
করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় বিস্তারিত ব্ূপে লিখিরা। গিয়াছেন। 
বাবর সধলস্বভাব, দানশীল ও সদালাঁপী ছিলেন $ সর্বদ যুদ্ধে 


১৬ 


১১০ ভারতের ইতিহাস । 


ত্রীহ্থার নিজের শরীরও ভূ হইয়া খড়িয়াছিল। ইহার উপর 
যুদ্ধে ব্যাঁপৃত থাকাতে তিনি দেশের হিতজনক কোন" কার্য 
করিরা যাইতে পারেন নাই, কেবল কতকপ্জলি পান্শীলা ও 
জলাশয় প্রন্তত করিয়াছিলেন। বাবর অতিশয় মদ্য পান 
করিতেন। এই দোষ তিনি পরে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বটে, 
কিন্বু অত্বিপান-দোষেই তাহার স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। 


হুমায়ন, প্রথম রাজত্ব, ১৫৩০-১৫৪০ | 

বাবরের চারিপুত্র,_হুমীয়ুন, কামরান, হেন্দাল ও মির্জ] 
আসশ্বরী। হুমাষুন পিতার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। 
ইহার সম্পূর্ণ নাম নসিরউদ্দীন মহম্মদ হুমায়ুন বাদশাহ। অস্ত- 
বিদ্রোহের আশঙ্কায় হুমায়ুন, কাঁমরানকে কাবুল সমর্পণ 
করিলেন, হেন্দীলকে সম্বলের অধিকারী করিলেন এবং মির্জা! 
আস্বরীকে মেওয়াতে রাজ্য দিলেন। কেবল হিন্দুস্তান তাঁহার 
নিক্ষের রহিল। 

হুমায়নের প্রথম কার্য ।_ হুমায়ুন প্রথমে জৌন- 
পুরের বিভ্রোহনিবারণে মনোনিবেশ করেন। .ইহার পর 
গুজরাটের অধিপতি বাহাছুর শাহের সহিত তীহাক্ষ যুদ্ধ বাধিয়! 
উঠে। বাহাছুর শাহ বাবরের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া মোগল- 
দ্বিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘ্বোষণ! করেন। পীচ বৎসর কাল হুমায়ূনের 
সহিত তাহার যুদ্ধ হয়, শেষে বাহাছুর পরাজিত হন। হুমায়ুন 
চাম্পানরের হুর্গ অধিকার করেন। এই হুর্গ অধিকারে হুমা- 
কুন কৌশল ও সাহসের একশেষ প্রদর্শন করিয়াছিলেন 
চাঙ্গানরের দুর্গ পর্বতের শিখর-ঘেশে অবস্থিত। উহার 


মোগখ্বঃ-রাজত্ব ৷ ১৯১ 


দ্বার রুদ্ধ হইলে আরোহণ করা কঠিন। হুমাযুন রাত্রিকালে' 
কতকগুলি সৈন্যকে দুর্বার আক্রমণ করিতে নিযুক্ত.করিলেন। 
ইহীতে ছুর্নরক্ষক সৈন্য হাররক্ষার্থ গমন করিল। হুমীয়ুন * 
এই সুযোগে তিন শত সৈশ্ভ লইয়! ছূর্গপ্রাচীরে লৌহ-কীলক 
প্রোথিত করিয়া উপরে উদ্রিলেন, এবং ছূর্থের অভান্তরে. প্রবেশ 
পূর্বক সকলকে একবারে আক্রমণ করিলেন। হূর্গ সহজেই 
অধিকৃত হইল। 

শের শাহের সহিত যুদ্ধ ।-_-কিন্ত হুমায়ুন দীর্ঘকাল 
গুজদাট আয়ত্ত রাখিতে পারেন নাই । শের খা বাঙ্গালায়, 
বিজয়-পতাকা! উড্ভীন করিয়াছিলেন, ছমাযুন তাহার বিরুদ্ধে 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। এই অবসরে বাহাদুর শাহ গুজরাট পুনর- 
ধিকার ও মালব আক্রমণ করেন (১৫ ৩৭)। 

শের শাহ ।-_-শের খা সাধারণতঃ শের শাহ নামে 
প্রসিদ্ধ! তিনি পাঠান বংশ্োষ্ভব। তাঁহার পূর্বতন নাম 
ফরিদ খাঁ শূর। শ্বহস্তে একটি ব্যাপ্ত বধ করাতে তিনি *শের* 
নাম গ্রহণ করেন। শের শব্দের অর্থ ব্যাপ্। শের সাহু 
পিতৃকর্তৃক তাড়িত হইয়। জৌনপুরের রাজীর সৈন্য- দলে প্রবেশ 
করেন, কিন্তু'এই সামান্য চাকরি তাহার বিরক্তিকর হুইয়! 
উঠাতে তিনি আপনার বাসস্থান দিল্লীতে প্রত্যাবৃত্ত হন। 
লোদী বংশের উচ্ছেদ পর্ধ্যস্ত শের এই স্থানে অবস্থিতি করেন। 
১৫২৭ অবে তিনি বাবরের সৈগ্-দলে প্রবিষ্ট হন। এই সময়ে 
শেরের সাহস ও ক্ষমত। অধিকতর বিকশিত হইয়|। উঠে। এজন্য 
সম্রাট সন্তষ্ট হইয়া বিহার আক্রমণকালে তাহাকে সৈস্াধ্যক্ষ 
ক্করেন। ইহার দুই বমর পরে মহম্মদ লোদী বিহার গ্রহণ 


১১৯৮ ভারতের ইতিহাস । 
ক্ষেরিরে শের মহচ্মদের সহিত মিলিত হন। মহম্মদ লোদীর 
মৃত্যুর পর্‌ শের বিহারে আধিপত্য প্রসারিত করেন। ১৫৩২ 
অন্দে হুমাুন যখন গুজরাটের যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন, শের তখন 
বাঙ্গীলার দিকে অগ্রসর হন। হুমায়ুন এজন্য ১৫৩৭ অব 
তাঁহার বিরুদ্ধে বাতা! করেন। , 

চুণার ছর্গ শের খাঁর অধিকৃত ছিল। হুমীদুন এই দূর্গ 
অবরোধ করেন?) ছয় মাসের পত্র ছুর্ণ অধিকৃত হয়। শের 
এজকা স্বীয় সম্পত্তি ও পরিবার রোটস ছুর্গে স্থানাস্তরিত 
করেন। এই সময় প্রবল বর্ষা হইরাঁছিল, স্থতরাং হুমীযুন কেশন 
রূপ আশঙ্কা না করিরা আপনার সৈম্ত শিবিরে সন্গিবেশিত 
করেন। কিন্তু শের খা অকর্মণ্য থাকিবার লোক নহেন, তিনি 
অকস্মাৎ চুণার, বারাণপী ও কান্তকুজ অধিকার করিলেন। 

শের খাঁর সহিত বুদ্ধ, ১৫৩৯ ।__শীতকালে হুমা- 

ষুন শের খাঁর সহিত যুদ্ধের ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু পীড়ার 
তাহার সৈন্য-সংখ্যা অল্প হইয়া পড়াতে তিনি আগ্রায় ফিরিয়া! 
যাইতে ইচ্ছা করিলেন। শের ইহা জানিতে পারিয়া তীহাঁর 
গতি রোধ করিতে উদ্যত হইলেন। হুবুমান একদা! গঙ্গার তটে 
শিবির সন্নিবেশ করিয়াছেন, ক্ষিপ্রকন্্না শের এ সমন্ন ত্বাহাকে 
আন্রমণ করিলেন। এই আক্রমণে হুমীয়ুনের সৈম্ত ছিন্ন ভিন্ন 
ও ইতত্ততঃ পলায়িত হইল, হুমায়ুন স্বয়ং গঙ্ীয় পড়িলেন, 
ভাগগ্যক্রমে এ যাত্রা তাহার প্রাণ রক্ষা পাইল। শের খা ইহার 
পর বাঙ্গালা আক্রমণ করেন। 


: ছুমায়,নের্‌ পুনর্ববার পরাজয় ও পলায়ন, ১৫৪০-_ 
হুমাযুন কান্তকুজের, দিকে অগ্রদর হইতে থাকেন। কিন্ত তিনি 


মোগখলনভাজস্ব |: 955. 
পুরক্ৰীয় পরাজিভ হন, এবং পুলর্বার গঙ্গায় পতিউ' হইব 
টনাক্রমে প্রাণ রক্ষা করেন। ইহার 'পর হুমাযুন আস্ত্ীয় 
উপস্থিত হন, এবং শেষে আগ্রা ও দিল্লী, উভয়ই পরিত্যাগ 
করিয়া! পরিবার-বর্গের সহিত লাহোরে প্রস্থান করেন. 7 

শের খার পশ্চাদ্ধাবন ।--শের খা সত্রাটের পশ্চাঁ 
দ্বাবিত হইয়া লাহোরে উপস্থিত হন, সম্রাট ইহাতে সন্ত 
হইয়া সিদ্বতে পলায়ন করেন। এ স্থানেও তাহার আশ! 
ফলবতী হম্ব না। হুমাখুন অতঃপর যোধপুরের রাণ। মালদেবের 
নিকট, আশ্রর প্রার্থন। করেন, কিন্তু মালদেব আশ্রয় দিতে 
অসন্মত হওয়াতে সআাট উপান্লান্তন্ন অভাবে মরুভূমি অতিবাহনে 
প্রবৃস্ত হন। এই সময় তাহার ও তীয় অন্ুচরবর্গের কষ্টের 
একশেৰ হয়। অনেকে আহারীর ও পানীয়ের অভাবে কাজ: 
গ্রাসে পতিত হইতে থাকে । 

আকবরের জন্ম, ১৫৪২ ।-_-এইরূপ অপহনীয় ক 
ভোগের পর হুমাতুন কতিশন্ন অন্গুচত্রের সহিত অমত্রাকাটে উপ- 
স্থিত হুন। এই স্থানে তাহার প্রনপ্ণী হামিদ| বানর গর্ভে 
আকবরের জন্ম হর়। আকবর মক্-প্রান্তবন্তা একটা সামান্ 
স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন, এই সমক্বে কোন রূপ উৎসব বা 
কোন রূপ আমোদ হয় নাই। শেষে এই বালক ভারতবর্ষে 
সর্বপ্রধান সম্রাট, হই আপনার অসীম ক্ষমতা ও প্রতুত্ব 
বিস্তার করিয়া তুলিম্নাছিলেন, এবং অনন্ত উৎসবে ও আমোদে 
নময় অতিবাহিত করিয়াছিলেন । 

ছুমাযুন অমরকোটে আশ্রয় পাইয়া তথাকার রাজার সভায় 
দেড় বত্দর অতিবাহিত করিলেন । 


১১ ভারতের ইন্চিহাস । 

. শারশ্যে শ্শ্থান 1৮ হঙ্গাযন সিছ্ধ অধিকার কষ্ধিতে 
চেষ্টা ককেন, কিছু তীহাত্ব এই চেষ্টা, বষ্থ হয়। ইহার পর 
ভরি কান্দাহাটর বাইতের উদ্যত হন, কিন্ত সেই রাজ্য ভীঁহার 
হাতা মিজ্ধা আৃন্ধরীর ত্ধীন ছিল, আস্রী অগ্রজকে আশ্রয় 
দিতে খন্বীকৃত হন! এজঞ্ হুমায়ুন পারশ্তের অবর্বদ্তী 
হির্াটে প্রস্থান করেন। 

শূর বংশ ।--এদিকে শের খু! “শাহ” উপাধি গ্রহণ 
'ক্ষরিয়া দিশ্লীর লিংহাসনে আতবোহণ করেন। ইহার বংশ “শুর” 
নীমে প্রসিদ্ধ | 

শের শাহ, ১৫৪০-১৫৪৫।__শেয় শাহ হুমায়ূনের 
ক্সধীনস্থ সমুদয় স্থান অধিকার করিয়া মালব, রাইসিন ও 
গাড়বার জয় কবেন। ইহার পর চিতোঁর অধিকার করিতে 
উদ্যত হন। তিনি যখন এই স্থানে যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন, তখন 
খুলির আঘাতে তীহার মৃত্যু হয়। 

শের শাহের মৃতদেহ বিহারের অন্তঃপারতী সাসিরামে 
সমাহিত হয় । সেই স্থানে তাহার সমাধি-মন্দির অদ্যাপি বর্তমান 
'আছে। একটি রমণীয় ঝিল এই মন্দিরের চারি দিক বেষ্টন 
করিয়া রহিয়াছে । উহ! সমাধি-মন্দিরের শোভার জন্ত খনিত 
হইয়াছিল। 

শের শাহের চরিত্র ।-_শের শাহ বীর পুরুষ ও 
ক্ষমতাপন ছিলেন । তিনি সামান্ত অবস্থা হইতে স্বীয় ক্ষষতা- 
ব্বলে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। কিন্তু রাজ্য বৃদ্ধি 
কর! তাহার একটা রোগ ছিল। এই রোগ কিছুতেই নিবারিত 
হয় নাই। শের অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত বিশ্বাসঘাতকতা পর্যান্তও 


ুরঃবংশ 1. ১১৫ 
ফরিঘাছিলেন। কিন্তু এপ ঘোষ খাফিলেও পের শাহের 
খুর্পের অনেক প্রশংসা করিতে হয়। তিনি সঙ্গয় ও প্রজ্জা- 
ছিতৈধী ছিলেন । শের পীচ বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন, * 
এই অল্প সময্বের মধ্যে তিনি অনেক লুনিরমের প্রতিষ্ঠা করেন । 
কাহার আদেশে বাঙ্গাল! হইতে সিদু নদ পর্য্যস্ত এক ঞ্প্রশস্ত 
বাঁজপথ প্রস্তত হয়। এই পথের উভয় পার্খে বৃক্ষ-প্রে 
রোপিত হইয়াছিল, এবং স্থানে স্থানে খাদ্যদ্রব্য সমেত পাস্ছ- 
শাল! ছিল। দুঃখী পথিকেরা। বিন! ব্যয়ে এই স্থানে আহারীয় 
পাইত। এতৎ্বযতীত পথের এক এক ক্রোশ অন্তরে কুপ 
ও মসজিদ ছিল। শের শাহ ঘোড়ার ডাকের স্ষ্টরকর্তা। 
লোকে ইহাতে সংবাদাদি শীত্ব পাইত। তাহার অধিকারে 
নন্থ্া-বৃন্তি নিবারিত হইয়াছিল। পথিকের! অকুতো ভয়ে রাজ- 
পথে ভরব্যাদি রাখিয়! নিদ্র। যাইত, কেহ ধঁ সকল ত্রব্য স্পশ 
করিত না। 

শের শাহের রাজন্ব-নিয়ম ।--শের শাহ উৎপকপ 
রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ গ্রহণ করিতেন। আকবরের বিখ্যাত 
রাজন্ব-মন্ত্রী তোড়রমল শের শাহের প্রবস্তিত নিয়ম 'বলম্বন 
করিস! রাজস্ব-ব্যব্স্থা প্রণয়ন করেন । 

সলিম শাহ্‌ শুর, ১৫৪৫-১৫৫৩ ।--শেরের কনিষ্ঠ 
পুত্র জেলাল খু! “সলিম শীহ” নাষ ধারণ করিয়া! দিল্লীর সম্রাট 
হনদ। এদিকে তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আদেল শাহ সিংহাসনের 
জন্য যুদ্ধ উপস্থিত করেন, কিন্ত পরাজিত হইরা পলারিত 
হন। সিমের অবশিষ্ট রাজত্ব-কাঁণ নিকুদ্ধেগে অতিাছিন্ত 

ছ্‌। 


সি ভারতের ঈতিহাস ৷ 


মহম্মদ শাহ শুর আদেল, ১৫২৩-১৫৫৫ 1--. 
সলিম শাহের মৃত্যুর পর তদীয় গ্ভালক মহম্মদ আদেল শাহ, 
*সলিমের পুত্র ফি রোজ শাহকে নিহত করিয়। দিল্লীর সিংহাসন 
ক্মধিকার করেন। আদেল সাতিশয় অব্যবস্থিত ও অদুরদর্শী 
ছিলেন্। তিনি কেবল ইন্দ্রিস্থথ ও আমোদপ্রমোদেই মত্ত 
ছইজেন। শীঘ্ব ইহার বিষময় ফল উপস্থিত হইল। এই বংশীক্ষ 
এত্রাহিম শূর বিদ্রোহী হইয়! দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিলেন। 
ন্নকাল মধ্যেই অহন্মদ নামক শের সাহের একজন ত্রাতৃপুক্র 
সেকন্দর শাহ নাম পরিগ্রহ পূর্ধক দিল্লীতে আমিয় এত্রাহিমকে 
ভাড়াইয়া দিলেন। পঞ্জাব, বাঙ্গালা ও মাঁলব পুনর্ধার স্বাধীন 
হইল। [ৃহমু নামক হিন্দুজাতীয় এক বাকি ম্হল্মদ সাহেরে 
প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তিনি প্রভুর রাঁজ্যরক্ষার জন্ত বিশেষ 
চেষ্টা করিতে লাগলেন । 

হুমায়নের দ্বিতীয় বার রাজত্ব, ১৪৫৫-১৫২৬।_- 
হুমাযুন টি গৌলঘোগের সংবাদ পাইয়া সৈশ্ভ সংগ্রহ পূর্বক 
কাবুল হইতে তাহার পিংহাঁসন গ্রহণার্থ সমাগত হইলেন। 

হুমীষুন পারশ্ত দেশে সম্মানের সহিত গৃহীত হইয়া- 
ছিলেন। পারগ্ঠের অধিপতি শাহ তমাম্প সিয়ামতাবলম্বী 
ছিলেন, এজন্য তিদি হুমাধুনকে স্ুন্গি যত পরিত্যাগ করিয়। 
এই মত গ্রহণ করিতে আগ্রহসহকাঁবে অন্থরোধ করিতে 
লাগিলেন। যাহা! হউক, তমাম্প নির্ধাদিত সত্ত্রাটকে 
১৪,০০০ অশ্বীরোহী সৈন্ত দিয়া সাহায্য করেন (১৫৪৫) 
এই সাহায্যে হুমীযুন আফগানিস্তানে আসিয়া মির্জা আস্বরীন 
নিকট হইতে কান্দাহার গ্রহণ করেন। তাহার কর্মচারিগণ 
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মির্জা আস্করীকে হত্যা করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন, কিন্তু 
হুমীয়ুন সৌজন্ট ও ভ্রাত-প্রণস্স দেখাইয়া ভ্রীতাকে ক্ষমা করেন। 
ইহার পর তিনি কাবুল অধিকার করেন, এই স্থানে হেন্দাল 
তাহার সহিত মিলিত হন। কামরান বিদ্রোহী হইয়াছিলেন, 
কিন্ত হুমায়ুন তাহার অপরাধ ক্ষমা করাতে তিনিও হুমাষূনেৰ 
সহিত সম্মিলিত হন। এইদ্পপে হুগীঘ্বুনের উদারভাঁয ও 
সৌজন্তে ভ্রাতৃগণের মধ্যে সৌহার্দ স্থাপিত হইল। চীরি 
ভ্রাতা এইরূপে একত্র হইয়া ব্ংশের বিলুপ্রপ্রা্থ গৌরব উদ্ধানবার্থ 
যত্রপর হইলেন। কিন্ত কামরানেৰ অদৃষ্টে ভ্রাত-প্রণয়ন্থখ 
দীর্ঘকাল থাকে নাই। তিনি নিজে অব্যবস্থিততাব পুন- 
ব্বার বিদ্রোহী হন; হুদাধুন তীহাকে পরাজিত ও বশীভূত 
করেন। ইহার পন কামলান আবাল বিদ্রোহী হওয়াতে হুমা 
মুন এই শেব বার ভীহাকে কাবারুদ্ধ কবিধা ঠাঙার ঢ্ুই চক্ষু 
উৎপাটিত করিঘা ফেলেন। 

হুমায়,নের দিল্লীর দিংহাসনে আবোহণ, 
১৫৫৬ |_-জানুয্ধারি মানে হমাদুন কাবুল হইতে যাত্রা! 
করেন। ভিনি পঞ্জাব আক্রমণ করেন এবং লাতোর, দিল্লী ও 
আগ্র। সহজেই অপিকার-হুক্ত করিয়া হলেন । এই বৎসরের 
জুলাই মাসে ভিনি নহানমারোহে দিলীর পিংহালনে অধি- 
রূঢ় হন। 

হুমায়ূনের মৃত্যু, ১৫৫৬ ।-কিন্ত হমাুন দীর্ঘকাল 
রাজত্ব-স্থখ ভোগ করিতে পারিলেন না। রাজ্য পুঃপ্রাপ্তির 
ছয় মাস পরে তিনি ঘটনা-ক্রমে সিঁড়ি হইতে পড়িয়া দারুণ 
আঘাত প্রাপ্ত ন। এই আঘ[ততই তাহার মৃত্যু হয়। 
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.. হুমায়মের চরিত্র ।- হুমায়ুন সচ্চরিত ছিলেন? 
তিনি দিল্লীর সম্রাট হইয়া যেমন কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন, 
অপরের অনৃষ্টে তেমন কষ্ট ঘটিয়। উঠে নাই। তাহার স্বদয় 
সরল ও সদয় ছিল। কিন্তু সর্বদা শক্রুসমূহে পরিবেষ্টিত 
থাকাতে তিনি শেষে কখন কখন দয়ার বহিভূর্তি কার্ধ্য 
ধরতেও বাধ্য হইয়াছিলেন। হুমাঁযুন ৪৯ বৎসর বয়সে পর- 
লোক গমন করেন। তিনি ১৬ বৎসর কাল নির্বাসিত হইয়া 
নানা স্থানে বেড়া ইয়াছিলেন, ১০ বৎসর মাত্র রাঁজত্বন্খ ভোগ 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 


আকবর, ১৫৫৬-১৬০৫। 


হুমায়ূনের মৃত্যুর সময় আকবর পিত্মন্ত্রী বৈরাম খাঁর সহিত 
পঞ্জাবে ছিলেন। এক্ষণে অবিলম্বে দিললীতে আনীত হইলেন। 
গুই সময়ে আকবরের বয়স ত্রয়োদশ বসর। 
বৈরাম খা ।-_আাকবর অপ্রাপ্তবয়স্ক গাঁকীতে রাজমন্্রী 
বৈরাম বিশ্বস্ততার সহিত সমুদয় রাজকার্ধ্য নির্বাহ করিতে 
লাগিলেন। তিনি যখন দিল্লীতে থাকিয়া শাসন-সংক্রান্ত 
বিষয়ের শৃঙ্খল! করিতেছিলেন, তখন ব্দক্ষাণের অধিপতি 
মির্জা সোলেমান কাবুল অধিকাঁর করেন, এবং মহম্মহ সাহ শুর 
'আদেলের মন্ত্রী হিগু মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে সমুখিত হন 1 
পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ, ১৫৫৬।-হিমু বসস্তরায় 
নামেও প্রসিদ্ধ। রণ-পাণ্ডিত্য ও রাজ্যশাসনে ইহার বিশেষ 
ক্ষমত! ছিল। হিমু জাগ্রা অধিকার করিয়া লাঁহোবের দিকে. 
অগ্রসর হন। এই সময়ে বৈরাম তাহার বিকুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা 
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করেন। পানিপথে উভয়পক্ষের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে হিমু পরাজিত 
ও নিহত হন। তরুণবয়স্ক আকবর এই ষুদ্ধ-্থলে উপস্থিত 
থাকিয়া বিলক্ষণ পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন। 

আকবরের রাজ্যভার গ্রহণ, ১৫৬০ ।__দিল্লীতে 
প্রত্যাবৃত্ হইয়া বৈরাম সাতিশয় গর্বিত হইয়। উঠিলেন। তিনি 
সকলকেই দ্বণীর চক্ষে দেখিতে লাগিলেন, দ্লাজধানীতে গুপ্ত 
হত্যাকাঁওও চলিতে লাগিল। আকবর এই সমস্ত কারণে 
নিরক্ত হইয়া স্বহস্তে রাজ্য-ভাঁর গ্রহণ করিলেন । 

টৈরামের মৃত্যু ।_বৈরাম লাগোরে যাত্রা করিলে 
আকবর তাহার পদচ্যুতির সংবাদ প্রকাশ্তরূপে বিজ্ঞাপিত 
করেন। বৈরাম ইহাতে বিদ্রোহী হন, আকবব সৈম্ত প্রেরণ 
করিয়া তাহাকে পরাজিত করেন। তিনি পরাজিত মন্ত্রীর 
সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিরা বিশেষ সৌজন্য প্রদর্শন করি- 
লেন। বৈরাম অতঃপর মক্কার যাইবার অভিলাষ জানান। 
আকবরও ইহাতে সন্মত হন। বৈরাম খা গুজরাটে যাইয়! 
অভীষ্ট তীর্থে যাইবার জন্য জাহাজে আবোহণের বন্দোবস্ত 
করিতেছিলেন, এমন সময় এক জন পাঠান তাহাকে 
ভত্যা করে। পুর্বে এই ব্যক্তির পিতী৷ বৈরামের হস্তে নিহত 
হইদ্লাছিল। | 

সুলতান জালাল উদ্দীন মহম্মদ আকবর এইরূপে অষ্টাদশ 
বর্ষ বয়সে রাজ্যের সর্বময় কর্তা হইলেন। পূর্বে উল্লিখিত 
হইয়াছে, মোগলদিগের প্রাছুরাব-সময়ে ভারতবর্ষ ভিন্ন ভিন্ন 
রাজ্যে বিতক্ত ছিল। গুজরাট, মালব, রাঁজপুত রাজ্য প্রভৃতি, 
সর্ধত্রই স্বাধীন রা! ছিলেন। দক্ষিণাপথেও ক্মনেকগুলি 
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রাজ্যের উৎপত্তি হইয়াছিল। আকবর রাজ্যভার গ্রহণ করিয্বা 
উসমন্ত রাজ্য দিীর শাসনাধীন করিতে উদ্যত হন। তীহার 
এই উদ্যম সফল হইয়াছিল। ১৫৫৬ অন্দে যখন তিনি পিতৃ 
সিংহাসনের অধিকারী হন, তখন ভারতবর্ষ অনেকগুলি 
্বপ্রধান খণ্রাজ্যে কিন্ত্ত ছিল,শেষে তিনি ভারতবর্ষকে একটি 
নুব্যবস্থিত সম্্রাজ্যে পরিণত করিয়া ১৬০৫ অন্ষে পরলৌকগত 
হন। আকবর কোথাও যুদ্ধ করিয়া, কোথাও বা সরলতা ও 
সহৃদয়তা দেখা ১; ভারতের প্রধান প্রধান জাতিকে আপনার 
অধীন করিঘাছিলেন। তিনি আনেক রাজপুত ভূপতির 'সহিত 
বৈবাহিক নন্বন্ধ স্থাপন কছেরেন। তীহান বদ হিন্দুগণ প্রধান 
প্রধান রাজকীর কারো নিয়োজিত হন। এইনপ সমদণিভান 
গুণে আকবধের রাঁচ্য বদ্ধনুল ভয়। 
রাজপুত রাজ্য, ১৫৬১-১৫৬৮।-ব্বাছপুত রাজা 
আকবরের প্রধান লক্ষা হন। আকনন চিভোর আক্রমণ 
কৰবেন। চিভোনের তদানীন্বন প্লাজা শান্ত ও নিরীহস্বভাব 
' ছিলেন । তিনি যুদ্ধ না করিয়া! জরমল্প নামক এক জন পরাক্তান্ত 
সেনাপতির হস্তে নগর-বক্গার ভাব দিযা স্বলং অপস্যত হন। 
 জরমল্প আকবরের প্রথম আকুমণ নিস্ষল করেন। কিন্ত একদ। 
বাত্রিকালে আকবর তাহাকে ভঠাৎ দেখিয়া গুলিত আঘাতে 
বধ করেন। ইহাতে রাজশুতগণ হ্ভাশ্বাস হইরা। পড়ে। 
মহিলাগণ শিশুসন্তীনের সহিত অনল-কুণ্ডে প্রাণ বিসর্জন করে, 
এবং পুরুষগণ তরবারি হস্তে করিয়া প্রকৃত যুদ্ধবীরের হার 
বণশায়ী হয়। আকবর নিজের কৃতকা ধ্যতার পরিমাণার্থ নিহত 
রাজপুতগণের যক্তস্ত্র ওজন করিয়াছিলেন। ওজনে উহা! ৭৪ 
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মগ হইয়াছিল । এক্ষণে পত্রের পৃষ্ঠে 981০ লিখিবার রীতি 
আছে। ইহার অর্থ এই, পত্রের শিরোনামে বাহার উল্লেখ 
আছে, তিনি ব্যতীত যিনি পত্র খুলিবেন, তাহার উপর চিতোর- 
ধ্বংসের সমস্ত পাপ বর্তিবে। 

আকবর অন্ত উপায়েও অনেক রাঁজপুতকে বশীভূত করেন। 
বাজপুত ও মুসলমানদিগের ষধ্যে বিবাহ-বন্ধনই এই উপায়। 
সম্রাট স্বয়ং জয়পুর ও মাড়বার-রাঁজের কন্তার পাণিগ্রহণ করেন, 
এবং জয়পুরের রাজপরিবারের আর এক কন্যার সহিত স্বীয় 
জোষ্ঠ পুত্রের বিবাহ দেন। ইহাতে এ সকল রাজপুত রাজা- 
দিগের সহিত তাহার সঞ্তাব্‌ হয়। 

প্রতাপ দিংহ-কিস্ত চিতোর-রাজ উদয় সিংহের 
পুত্র রাণ' প্রতাপ সিংহ কখন আকবরের অধীনতা স্বীকার 
করেন নাই, এবং কখনও বিধব্মীদের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ 
স্কাপন করিয়া আপনাদিগকে কলঙ্কিত করিতে উন্মুথ হন 
নাই। উদয় সিংহ আরাব্লী পর্বতের নিকটে উদয়পুর্প নামে 
একটি নগর স্থাপন করেন। চিভোধ-ধবংসের চারি বৎসর 
পরে তাহার মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুর পর প্রতাপ সিং 
স্বীয় বংশের গৌরব রক্ষার জন্ত অনেক চেষ্টা পাইয়া- 
ছিলেন। 

হলদীঘাঁটের যুদ্ধ, ১৫৭৬ ।-__মোগলদিগের সহিত 
'অন্েরের অধিপতি মানপিংহের বৈবাহিক সঙ্বন্ধ থাকাতে 
প্রতাপসিংহ রাজ! মানের সহিত একত্র আহার করিতে অস- 
শ্বত হন। ইহাতে মানসিংহ আপনাকে অপমানিত জ্ঞান 
করিয়া আকবরূকে সমুদাঁ বিবরণ জানান। আকবর প্রতাঁপ 
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সিংহকে বশীভূত করিবার জন্ত মানসিংহ ও মহব্বত খাঁর 
অধীনে বহুসংখ্য সৈম্ত প্রেরণ করেন। প্রতাপ ২২ হাজার 
সাহদী রাজপুতের সহিত হলদীঘাট নামক গিরিসক্কটে 
ইহাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। এই স্থানে প্রতাপের 
পরাজয় ও মৌগলদের জর হয়। ১৪ হাজার বাজপুত 
আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্ যুদ্ধক্ষেত্রে বীরশয্যায় শয়ন 
করে। 

হিন্দুদিগের সহিত জন্ভীবস্থাপন ।__আকবরের 
উদ্দারতা ও সমদর্শিতাগুণে প্রধান প্রধান হিন্দরাজ্যের সহিত 
সন্তাব স্থাপিত হয় । আকবর জয়পুর-রাঁজের পুক্রকে পঞ্জাবের 
শাসন-কর্তী করেন। 'রাজা মানসিংহ কাবুল হইতে উড়িষ্য 
প্যন্ত শাসন-সংক্রান্ত কার্যে ব্যাপৃত থাকেন। এতদ্যতীত 
তিনি ১৫৯৮ হইতে ১৬০৪ অব পর্ধ্যস্ত বাঙ্গালার শাসন-কার্য্য 
নির্ধাহ করেন। রাঁজা তোড়রমল আকবরের প্রধান রাজস্ব 
মন্ত্রী এবং রাজ! বীরবল রাজকার্যে প্রধান সহায় ছিলেন। 
৪১৫ জন সেনাপতি, অশ্বীরোহী সৈম্তগণের অধ্যক্ষতা করিতেন । 
ইহাদের মধ্যে ৫১ জন হিন্দু। আকবর “জিজিয়া কর রহিত 
করেন। এই কর মুসলমান ব্যতীত আর সকলকেই দিতে 
হইত। তাহার যত্বে সংস্কৃত ধর্শান্ত্র প্রভৃতি পারশ্তভাষাম্ব 
অন্থবাদিত হয়। তিনি হিন্দুদিগের ধর্শাহ্থশীসনের সম্থান 
. করিতেন। তাহার নিকট হিন্দু ও মুসলমান, উভয়ই তুল্য 
ছিল। 

ভুর্গাবতী । _ এলাহাবাদের নিকটবর্তী গড়মগ্লে হুর্গী 
বতী রাজত্ব করিতেন। ইনি সাতিশয় যশস্বিনী ও বীধ্যবতা 
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সহিলা ছিলেন । ১৫৬৪ অন্যে আকবরের সেনাপতি আলফর্খা 
ইহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ উপস্থিত করেন। প্রথম ছুই যুদ্ধে আসফের 
পরাজয় হয়। কিন্তু তৃতীয় যুদ্ধে ছুর্গাবতীর সৈন্তগণ ছত্রভঙ্গ 
হইয়া পড়ে। হর্গাবতী আপনাকে পরাজিত দেখিয়া বক্ষস্থলে 
ছুরিকাঘাত করিয়! প্রাণত্যাগ করেন। গড়-বাজ্যের অনেক 
অর্থ আসফের হস্তগত হয়। আজ পর্যন্ত বুন্দেল-খগ্ডের স্থতগণ 
দুর্ীবতীর বীরত্ব-কাহিনী গান করিয়া বেড়ায় । 
মুসলমান-রাজ্য অধিকার |-_আকবর হিন্দুদদিগের 
সহিত সন্তাব স্থাপন করিরা, প্রধানতঃ এই হিন্দুদিগের সাহায্যে 
ভারতবর্ষের মুসলমান খণ্ডরাজ্যগুলি অধিকার করিতে উদ্যত 
হন। পঞ্জাব হইতে বিহার পর্য্যন্ত, কুঞ্জ ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি অধি- 
কৃত হয়। শের শাহের বংশীয় আফগান ভূপতিগণ বাঙ্গালার 
আধিপত্য করিতেছিলেন। ১৫৭৪ অবে তাহাদের স্বাবীনত। 
নষ্ট হয়। বাঙ্গালা মোগলসান্রাজোর সহিত সংবোজিত হ্ইয়া 
উঠে। ১৫৭৪ অবে রাজ! তোড়রমল উড়িষ্যা অধিকার করেন । 
গুজরাটে গোলযোগ উপস্থিত হওয়াতে তথাকার শাসনকর্তী 
এতমাদ খা আকববের সাহায্য প্রার্থনা করেন। তিমুরলঙ্গের 
বংশের মির্জারাই এ অন্তবিদ্রোহের স্ত্রপাত-কর্তী। আক- 
বর স্বয়ং ইহাদের বিরুদ্ধে যাইয়া ইহাদিগকে পরাজিত ও 
গুজরাট হন্তগত করেন (১৫৭২ )। মালবও এই সমরে দিল্লীর 
অধিকার-ভুক্ত হয়। ১৫৮৭ অৰে কাশ্শীরে আকবরের জয়- 
পতাক। উড্ডীন হয়। আকবরের ভ্রাতা হাকিম কাবুলের শাসন- 
কর্তী ছিলেন। ১৫৮২ অব তিনি পঞ্জাব আক্রমণ করিলে 
, আকবর তীঁহাকে পঞ্জাব হইতে দূরীভূত করিয়া কাুল অধিকার 
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করেন। ইহার পর হাকিম ক্ষম! প্রার্থনা করিলে আঁরাঘর 
তীহার় অপরাধ মার্জনা ক্রিয়1 তাঁহাকে কাবুলে পুনঃস্থাপন 
হয়েম। অনস্তর আকবর ১৫৭২ অবে পিদ্ধুদ্দশে অধি- 
কান করেন। হুমাযুনেন্ মৃত্যু হইলে পারস্তের অধিপতি 
কান্দাহার গ্রহণ করিয়াছিলেন। আকবর ১৫৯৪ অন্দে এ 
স্থানও আপনার অধিকার-ভুস্ত করেন। এইরূপে ১৫৯৪ অবে 
আফগানিস্তান হইতে বিন্ব্য পর্বত পর্য্যস্ত আকবরের জয়- 
পতাকা উদ্ডীন হয়। আকবর দিল্লী হইতে আগ্রায় রাজধানী 
স্থাপন করেন। ১৫৬৬ অন্দে আগ্রীর ছুর্গ তাহার যত্বে নির্মিত 
হয়। 

ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাংশে যুদ্ধ 1-__ইউস- 
ফজী নামক আফগান জাতির সহিত আকবরের ঘোরতর 
যুদ্ধ উপস্থিত হয়। ইহারা কাবুলে উৎপাত আরম্ভ করাতে 
আকবর রাজা বীরবল ও জৈনরখখার অধীনে ছুই দল সৈন্ 
প্রেরণ করেন। ব্বীরবলের সৈন্ত পার্ধত্য প্রদেশে উপস্থিত 
হইলে আফগানেরা তাহাদিগকে সমূলে বিনষ্ট করিতে উদ্যত 
তয়। এজন্য জৈনর্থ। তাহাদের সাহাধ্যার্থ উপনীত হন। এই 
উভদ্ব সৈম্তদলই একদা রাব্রিকালে আক্রান্ত হয়। বীরবল 
'সৈন্তগণের সহিত রপশায়ী হুন। জৈনরখীর অধীনস্থ সৈম্যদল 
গলাইয়া আটকে আইসে। এই সংবাদে আকবর খঅবিলক্ষে 
আর এক দল সৈন্ত পাঠাইয়া আফগানদিগকে পার্বত্য প্রদেশে 
ূষ্মীভূত করেন। 

দক্ষিণাপথের যুদ্ধ (আকবর এক্ষণে বক্ষিণাপথে 
মনোনিবেশ কন্ষেন। এই সময়ে অহমদনগরে গোলযোগ 
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আরস্ত হইয়াছিল; আকবর এই সুযোগে ধী নগর হস্তগত 
ফরিতে উদ্যত হন। 

চাদ শ্বলতাঁনা |-_:১৫৯৯ অন্দে আকবর তীহার দ্বিতীয় 
পুত্র যুবরাজ মোরাদএবং মির্জার আধীনে ছুই দল সৈন্য প্রেরণ 
করেন। চাদ স্থুলভাঁনা অহম্দনগরের শাসনকর্রী ছিলেন। 
সাহদে ও বীরত্বে এই নারী ভারতের ইতিহাসে সমধিক 
প্রসিদ্ধ! ইনি মোগল সৈন্ত প্রব্ল বেগে আক্রমণ 
করিলেন, বন্দুকে নিজের অলঙ্কার পধ্যন্ত পূরিয়া তাহাদের 
প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । ষোগলেন্া এই বীরাঙ্গনা 
লোকাভীন সাহস দর্শনে দন্ধিস্থাপন করিতে বাধ্য হইল। ইহার 
পর ব্রার মোগল-সাম্াজোর সহিত ংযোজিন হয়। 

পরবর্তী বসব প্রনর্ধার শুদ্ধ আরম্ভ ভ্ইল। খান্দেসেন 
রাজ! পরাজিত হইয়া আকবরের সৈম্-দলে প্রবেশ কলিলেন। 
আকবর স্বরং দক্ষিণাপথে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধ চাঁলাইতে লাগি- 
লেন। এদিকে সম্রাটের কনিষ্ঠ পুর যুবরাজ দাঁনি্বাল অহমদ- 
নগরের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। যখন আকবর ইভান সহিত 
সম্মিলিত হন, তখন অহমদনগলে সেনারা এত ভগ্মোহ্সাভ 
হইয়া পড়ে, এন্‌ং সুদ্ধ করিতে এই অনিচ্ছু হয়, যে, তাহারা 
চাদ সুলতানার প্রাণ সংহার পূর্বক উক্ত রাজ্য আকৰনের 
হস্তে সমর্পণ করে ( ১৬০ )। 

সলিষের বিদ্রোহ ।-মাকবর যখন দক্ষিণাপথের 
যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন” তখন তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র যুবরাজ 
সলিম অযোধ্যা ও বাঙলা আক্রমণ করেন। ইহাতে আকবন্ 
শীপ্রই দিপ্লাতে প্রত্যাগত হন। হিনি পুন্রকে ক্ষন করিয়! 


১২৩ ভারতের ইতিহাস । 


বাঙ্গালা ও উড়িষ্যা সমর্পণ করেন। কিন্তু শেষে সলিষের 
অত্যণচার ও নিষ্ঠরত দর্শনে আকবর এত বিরক্ত হইয়াউঠেন" 
যে, তাহাকে সমুচিত শাস্তি দিতে তাহার ইচ্ছা হয়। সলিম 
ইহাতে ক্ষম! প্রার্থনার জন্য আগ্রায় আইসেন। 

আকবরের সৃত্যু, ১৬০৫ | যুবরাজ মোরাদ ও 
দানিয়ালের মৃত্যুতে এবং সলিমের অব্যবস্থিততায় আকবর 
এরূপ ভগ্ন হৃদয় হইয়া! পড়িলেন যে, অবিলম্বে নিদারুণ রোগ 
অ।সিয়া৷ তাহাকে আক্রমণ করিল। আকবর এই আক্রমণ 
হইতে পরিত্রাণ পাইলেন না। ৬৩ বৎসর বয়সে তিনি 'ইহ- 
লোক হইতে অন্তহিত হইলেন । 

আকবরের চরিজ্জ ।-আকবর অতি সুপুরুষ, বিনয়ী, 
সদালাপী ও উদারপপ্রকৃতি ছিলেন। যৌবনাবস্থায় তিনি আহার 
পাঁনে অত্যন্ত আমোদ করিতেন বটে, কিন্তু বযোবৃদ্ধি হইলে 
সে আমোদ কিছুই ছিল না। তিনি অতি মিতাচারী 
ছিলেন। বৎসরের মধ্যে তিনমান আমিষ ভোজন করিতেন 
না। তিনি 'এমন সুনিয়মে কাধ্য করিতেন যে, যুদ্ধাদিতে 
ব্যস্ত থাকিয়াও পুস্তক-পাঠ, ধন্মীলোচন। ও মুগরার্থ অনেক 
অবকাশ পাইতেন। শান্ত্রালাপে আকবরের যেরূপ আমোদ 
ছিল, মৃগক্নাতেও সেইরূপ আমোদ ছিল। বিশেবতঃ ব্যাত্র 
বধ করিতে ও বন্ত হস্তী ধরিতে তিনি অধিকতর আগ্রহান্বিত 
হইতেন। 

ধশ্ম | ধর্ম বিষয়ে আকবরের উদ্ধার ভাব ছিল। তিনি 
যৌৰনাবস্থাক় অনেক তীর্থ দর্শন ও ধর্পরায়ণ লোকের সহিত 
সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। যখন তাহার বয়স ২১ বৎসর, তখন 


মোগল*রাজত্ব ৷ ১২৭ 


বন্ধ গমনেও বড় ইচ্ছা ছিল। আকবর কাহাকেও বলপুর্ব্বক 
“অন্ত ধর্মে প্রবর্তিত করিতেন না। আকবরের ধর্ম্ভাঁব ক্রমে 
উন্নত হয়। ফাইরাঁজী ও আবুয়লফজল নামক দ্বই সহোদর 
আকবরের সভায় থাকিতেন। ফাইযাঁজী সংস্কতে স্থপণ্তিত 
ছিলেন। তিনি রাঘারণ, মহাভাবত, পরিশেষে শ্রীষ্টীয় ধর্ম 
গ্রন্থের অনুবাদ কবেন। প্রতি শুক্রবার আকবরের সভায় 
ধর্মবিষয়ে অনেক তর হইত । আকবর হিন্দু, মুসলমান, পার- 
শীক, ইহুদী প্রতৃতি অনেক জাতির যুক্তি মানাযোগের সহিত 
শুনিতেন। এই তকে এক এক বার সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত 
হইয়া যাইত। আকফবধ প্রতিদিন প্রাতঃকালে জগজ্জীবন, 
জগত্-প্রভীকব শুর্যোন আরাধন। করিহ্ভন | 

আকবরের মন্ত্রী |__-আাকনদবের সভা অন্যান্য পণ্ডিত- 
বর্গেও অণঙ্কৃত ছিল। নিখ্যাত তোড়পমন বাজন্ে বিচক্ষণ 
ছিলেন, এবং বিখ্যান মিঞা ভানদেন সংগাতে পারদর্শী 
ছিলেন। আনুয়লফছল মাইন-মাকনরীর রচনাকর্ত।। উহাতে 
আকবরের রাঁজত্বসমনের সণস্ত ঘটনার উল্লেখ আছে। ১৬১৩ 
অন্দে যুবরাজ সলিমেন বড়নন্্ধে আবুরলক্জল নিহত ভন। 
বিচক্ষণ মন্ত্রীর এইরূপ গুপ্তহত্যা আকবর বৃদ্ধবয়সে যার-পর- 
নাই মনস্তাপ পাইয়াছিলেন। হত্যাকারীর সদুচিত দণডবিধান 
না করা আকবরের শেৰ অবস্থার একটি টরপনের কলঙ্ক । 

€স্কার | আকবর অনেক সামাজিক ও রাজকীর 
প্রথার সংস্কার করেন। পূর্বে হিন্দুদিগকে “জিনিয়া” নামে 
এক প্রকার কর দিতে হইত। আকবরের আদেশে তাহ 
রহিত হয়। এতঘ্যতীত আকবর হিন্দুদের বাল্যবববাহ-প্রথা! 


১২৮ ভারতের ইতিহাস । 


নিবারণ করেন,তাহার যৃদ্ধে বিধবার পুনর্বিবাহের প্রথ! প্রবর্তিত 
হয়। কিন্তু তিনি সতীদাহ নিবারণ করিতে পারেন লাই । যাহা 
হউক,তিনি গুরুতর দৈহিক শাস্তি উঠাইয়! দেন। আকবর হিন্দু 
ও মুপলমান্, উভয়কেই সমভাবে দেখিতেন, উভয়ের উন্নতি 
বিধান করিতে তীহাঁর চেষ্টা ও ইচ্ছা দ্ভিল। উপযুক্ত হইলে তিনি 
উভয়কেই সমান ভাবে প্রধান প্রধান রাজকীয় কার্ধ্যে নিযুক্ত 
করিতেন। তাহার সমন হিন্দুগণ প্রধান রাজস্ব-সচিব ছিলেন, 
প্রধান সেনাপতি ছিলেন, এবং রাজকীয় বিষয়ের প্রধান 
মন্ত্রণী-দাত1 ছিলেন। 
রাজন্ষের বন্দোবস্ত |- আকবরের করগ্রহণের প্রথা 
অতি উত্তম ছিল। আর্কব্র শের শাহের নিয়ম সংশোধন 
পূর্বক জরিপ জমাবন্দী ও কর গ্রহণ করেন। পূর্বে ভূষিব 
মাপের নীন। প্রকার যন্ত্র ছিল, আকবর সকল বৃহিত করিধা 
এক প্রকীর হাতকাগী প্রচলিত করেন। এই হাতকাঠীতে 
রাজ্যের যাবতীর ভূমির মাপ হইত। উৎপাদক শক্তি 
অন্ুমারে তৃমি, উত্তম, মধ্যম ও অধম, এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত 
হুইত। তিন প্রকার ভূমিতে যে শম্ত উৎপন্ন হইত, আকবর 
তাহাঁর গড় পড়ত! করিয়া কর শ্বরূপ তিন ভাগের এক ভাগ 
আপনি গ্রহণ করিতেন, অপর ছুই ভাগ প্রজাকে দিতেন। 


* যথা-এক থও ভূমিতে গম জন্মে ) 


উত্তম ভূমি হইতে উৎপন্ন প্রতি বিঘাতে ১৮. অণ। 
মধ্যম ভূমি * রর 5 ১২ যণ। 
অধম ভুমি » রি ্ ৮৭৫ মণ। 


সমষ্টি **ত টিং ১০ অদ€৫ উৎপন্ন হন়্। 


মোগল রাজত্ব । ১২৯ 


খনুমিতে সকল সময় শস্ত জন্মিত, কথন পতিত রাখিতে 
হইত মা, তাহার রানস্থের ন্যনাতিরেক হইত না। যে ভূমি 
মধ্যে মধ্যে পতিত রাখিতে হইত, তাহার শশ্ত উৎপন্ন হইলে. 
রাজস্ব দিতে হইত, নতুবা রাজস্ব দিতে হইত না। যে তুমি 
বস্তায় ডূবিয়া যাইত, অথবা তিন বৎসর পতিত থাকিত, কিংবা 
আবাঁদে ব্যয়-বাহুল্য হইত, ভাহাব রসদজমা। নির্দিষ্ট হ ইত, 
অর্থাৎ প্রথম বৎসরে পঞ্চাংশের এক অংশ, দ্বিতীয় বৎসরে 
পঞ্চাংশের দুই অংশ, এই প্রকার পাচ বৎসরে পুরা জমা 
দেওয়া স্থির হইত। যে ভূমি পাচ বৎসরের অধিক কাল 
পণিত থাকিত, তাহার রসদ আরও কম হইত । আমল! খরচ! 
ও আর কোন বাব আবওয়াব ছিল নাঁ। প্রন্গারা কেবল রাজার 
প্রাপ্য অংশ দিত। যেস্থলে শস্তের পরিবর্তে টাকা লওয়া 
হইত, সে স্থলে গত উনিশ বৎসরের মূল্য গড় করিয়া যে পড়তা! 
হইত, সেই ভারে মালগুজারি করিতে হইত। 
সাত্াজোর বন্দোবস্ত ।--আকবর কেবল ভারতবর্ষের 
ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ অধিকার করির়াই নিরন্ত হন নাই, তিনি 
অধিকৃত রাজ্যের সুশাসনের বন্দোবস্ত করেন। সমগ্র সম্রাজ্য 
পঞ্চদশ সুবায় বিভক্ত হয়*। প্রত্যেক সুবায় এক এক জন 


উহার গড় তত ন ১,১১২৪৮৪* সের । 

রাজার প্রাপ্য. *৯৯ তা শা 181২6/51 

শের নাহ্‌ ডৎপন্ন প্লব্যের এক-চতুর্থাংশ গ্রহণ করিতেন। ইহা ভিন্ন 
অন্যান্য বাৰ আবওয়াব ছিল; তাহাতে রাজস্ব প্রায় এক-তৃতীয়াংশের তুল্য 
হইত। 

ক ১৭ 2ব15 অলাহাবাদ, ২ আগা, ৩ অযোধ্যত ৪ আক্গনীড়, ৫ গুজ- 


১৩৯, ভারতের ইতিহাস । 


স্ুবাদার থাকিতেন। স্থবাদাঁরগণের হস্তে রাজস্ব, বিচাঁর ও 
সৈম্ঠসংক্রাস্ত যাবতীয় কার্য্যের ভার ছিল। তাহারা থানিয়মে 
'আপনাদের শাসনাধীন প্রদেশের শৃঙ্খলা রক্ষা করিতেন, শাস্তি 
রক্ষার জন্য নগর-সমূহে এক এক জন কোতিয়াল থাঁকিতেন। 

বিচাঁর |___বিচারকার্ধ্য প্রধান বিচারপতি (মির- 
আঁদেল) ও কাজী দ্বারা নির্বাহিত হইত। শেষোক্ত ব্যক্তি 
অভিযোগ শুনিয়। ব্যবস্থ। দিতেন, প্রথমোক্ত ব্যক্তি যথানিয়মে 
চূড়ান্ত আদেশ প্রদান করিতেন । 

সৈন্য ।__পূর্ববে সৈন্যাধ্যক্ষদিগকে জাইগীর দেওয়া 
হইত। সৈম্যাধ্যক্ষগণ এ জাইগীরের উপন্বত্ব হইতে আঁপন 
আপন সৈশ্ঘদিগকে বেতন দিতেন । কিন্তু এই নিয়ম দৌরাত্ময- 
জনক হওয়াতে আকবর তাহা রহিত করেন৷ সৈন্যাধ্যক্ষগণ 
মন্সবদার উপাধি প্রাপ্ত হইতেন। ইহার! আপনাদের অধীনস্থ 
দশ হাজাবু, আত হাজাবু, পাঁচ হাজজাব, কি তাহা! অপেক্ষা? 
অল্পসংখ্যক সৈম্তের বেতন রাজকোষ হইতে পাইতেন। 
ইহাদিগকে এইরূপে দশ হাজারী, সাত হাজারী প্রতৃতি বলা 
যাইত। 

জাইাগীর, ১৬০৫-১৬২৭। 

যুবরাজ সলিম “জাহীগীর” অর্থাৎ পৃথ্বীজয়ী উপাধি 
গ্রহণ করিয়া পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। ইহার 
সম্পূর্ণ নাম আবুয়ল মোজাফ্ফর হুরদ্দীন জাহাগীর বাদশাহ । 

জাহাগীরের রাজত্বের প্রারস্তে হিনুস্তানে কোন গোলযোগ 

রাট, ৬ বিহার, * বাঙ্গালা, ৮ দিলী, ৯ কাবুল, ১* লাহোর, ১১ মুলগতান, 
১২ মালব, ৯৩ বেরা :ঃ ১৪ খান্দেশ, ১৫ অহম্দনগর । 
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ছিল না। কিন্তু দক্ষিণাপথে নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা উপস্থিত 
হইয়াছিল। : ইহ! ভিন্ন উদয়পুরের সহিত যুদ্ধ চলিতেছিল। 
জাহীগীর পিতার সমস্ত কন্্চারীকে স্ব স্ব পদে স্থাপিত করিয়! 
এবং সাধারণের সমক্ষে আপনাকে স্বধর্শ-নিরত ভক্তিমান্‌ মুসল- 
মান বলিয়া প্রকাশ করিয়া, রাঁজত্ব করিতে প্রবুত্ত হইলেন। 
_ যুবরাজ খসরুর বিদ্রোহ ও পরাজয় 1-_সম্্াটের 
পুত্র থম্রু পিতার আগ্রষর অবস্থিতি-কালে দিল্লী হইতে 
লাহোরে যাইয়! বিদ্রোহী হন। কিন্ত শেষে তাঁহার পরাজয় 
হয়। জাইখগীর খস্রুর সাত শত অন্ুচরকে তাহার সমক্ষে 
শূলে আরোহিত করেন, এবং খস্রুকে শৃঙ্খলাবন্ধ করিয়া 
কাবুলে রাখেন। রঙ 

মালেক আঁম্বর ।--১৬১ শ্রীঃ অন্দে জাহাগীর ছুই 
দল সৈগ্ের এক দলকে দক্ষিণাপথে মালেক আধ্বরের 
বিরুদ্ধে, অপর দলকে উদয়পুরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন । 
মালেক আম্বর অহমদনগরের ববাজমন্ত্রী। আকবর আহমদনগর 
অধিকার করিরা, তথার বে সৈন্য রাখিয়াছিলেন,মালেক আত্বর 
তাহা পরাজিত করিয়া এ স্থান অধিকার করেন। যুবরাজ 
পরবেজ, এক্ষণে তাহার বিরুদ্ধে বাত্রা করিলেন, এ দিকে গুজ- 
রাট হইতে আবছুল্লা খীর অধীনে আর এক দল সৈম্ত আসিতে 
লাগিল। মালেক আশ্বর সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া কৌশল 
পূর্বক এ সকল সৈন্ঠের আহার-সামগ্রী আনিবার পথ বন্ধ 
করিয়া দিলেন। ইহাতে মোগল সৈন্তের যার-পর-নাই কষ্ট 
হইতে লাগিল। তাহার! স্বস্থানে প্রতিগমন করিল। দক্ষিণ 
রাজ্য মালেক আশ্বরের হস্তেই রহিল ! 


৯৩২ ভারতের ইর্ঘতহাস। 


মুরজাহাঁন 1--হুরজাহানের ইতিহাস বিচত্র ঘটনায় 
পরিপূর্ণ । গেয়াস্বেগ এতমাদ্‌ উদ্দৌল! নামক তেহ্রাঁণের এক 
সন্ত্রস্ত ব্যক্তি অতিশয় ছুরবস্থায় পড়িয়াছিলেন। এজন্য তিনি 
অর্থেপার্জন মানসে সন্ত্রীক ভারতবর্ষে যাত্রা করেন। এই 
সময় গেয়াস্বেগের বনিতা পূর্ণগর্ভবতী ছিলেন। পথে 
ভাহাদের যার-পর-নাই কষ্ট হইতে লাগিল। তাহারা বৃক্ষের 
ফলমূল দ্বারা উদর পূর্তি করিয়া ভারতবর্ষের দিকে -আসিতে 
লাগিলেন! পথে গেয়াস্বেগের স্ত্রী একটি কন্যা প্রসৰ 
ফরিলেন। সদ্যোজাতা কন্তার জীবনরক্ষার কোন উপায় 
করিতে ন। পারিয়া, গেয়াস বিষগ্নচিত্তে তাহাকে একটি বৃক্ষের 
নীচে পত্রাচ্ছাদিত করিফ: রাখিয়া আসিলেন। এই রূপে 
ছুহিতা-রত্তকে পরিত্যাগ করিয়া তাহারা কিছু দূর গেলে গে়্া- 
সের স্ত্রী তনয়ার জন্য সাতিশয় কাঁতির হইয়! পড়িলেন। এজন্ত 
গেয়াস্‌ পুত্রীকে আনিবার জন্য বৃক্ষের নিকটে যাইয়া দেখেন, 
একটি ভীষণ সর্প ফণা বিস্তার করিয়া শিশুকে গ্রাস করিতে 
উদ্যত হইয়াছে । গেয়াসবেগ এই ব্যাপার দর্শনে শশব্যন্তে 
দর্পকে তাড়াইয়া কন্ঠাটি আনয়ন পূর্বক স্ত্রীর হস্তে সমর্পণ 
করিলেন। এই সময় ঘটনাক্রমে এক দল বণিক তথায় উপস্থিত 
হইল। তাহারা গেয়াস্‌ ও তাহার স্ত্রীর ছুরবস্থা দর্শনে দয়ার 
হুইয়া আহার-সামগ্রী দ্িল। গেষ়াসবেগ স্ত্রী ও কন্তা লইয়া 
তাহাদের সহিত ভারতবর্ষে উপনীত হইলেন । 

ভারতবর্ষে আসিয়া! গেয়ানবেগ আকবরের দরবারে কর্ম 
গ্রহণ করিলেন। ক্রমে তীহার ওণ-গৌরব প্রকাশ পাইতে 
লাগিল। আকবর গুণীর অমর্ধ্যাদী করিতেন না। তিনি 
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ক্রমে গেয়াসকে উন্নত পদে স্থাপন করিলেন । অদৃষ্টের কথা 
কিছুই ব্লা যায় না। অরণ্য-মধ্যে যে গেয়াদের প্রাণ- 
বিয়ৌোগের সম্ভাবনা হইয়াছিল, সেই গেয়াদ এক্ষণে দিশ্ীর 
এক জন প্রধান কন্খ্চীরী হইলেন । 

গেয়াসবেগ কন্তার নাম মেহেরুম্রেসা রাখিয়াছিলেন। 
ক্রমে কন্তা অসামান্ত ব্ূপলাবগ্যবতী ও স্ুশিক্ষিতা হইয়! 
উঠিল। গেম্সাপবেগ শের আফগান নামক এক জন সন্ত্রান্ত 
ৰাক্তি.ও প্রসিদ্ধ যুদ্ধবীরের সহিত কন্তার বিবাহ দিলেন। 

গার্াগীর পিতার জীবদ্দশায় একদা মেহেরুশ্্রেদোর রূপ- 
লাবণ্য দর্শনে তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলেন। & 
সমর শের আফগানের সহিত মেহেকুন্নেপার সম্বন্ধ হইয়াছিল। 
স্থতরাং আকবর বাগ্ত্তা কন্তার সহিত আপনার পুজ্ের 
বিবাহ দিতে অসম্মত হইলেন। জাহাগীর পিতার ভয়ে সে 
সময় কিছু করিয্কা উঠিতে পারিলেন ন1। এক্ষণে স্বয়ং 
বাজ্যেশ্বর হইয়া, তিনি চিরাভীষ্ট স্্রীরত্ব লাভে কৃতসক্বক্স 
হইলেন। শের আফগানকফে বধ করিবার জন্ত নানা 
উপায়ের কল্পনা হইতে লাগিল। শের অতিশয় সাহসী 
ছিলেন। তাহার পুর্ধতন নাম আস্তাজিলো, সহস্তে একটি 
গ্রকাগড ব্যাপ্রকে বধ করাতে ভিনি “শের” নাম গ্রহণ করেন। 
শের জাহাগীরের কুচক্রে প্রথমে নিরস্ত্র হইয়া একটি ব্যাত্বের 
সহিত ছ্বন্দ-বুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। ব্যান্্ শেরের আক্রমণে পরাজিত 
ও গতান্ু হয়। প্রথম উপায় নিষ্ষল হওয়াতে জাহাগীর 
একটি মত্ত হস্তীকে কৌশলক্রমে শেরের উপর চাপাইযা! দেন । 
কিন্ত শের অলির আঘাতে হস্তীর শুগুচ্ছেদ করাতে 
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হস্তী প্রীণভয়ে পলারন করে। শের জাহাগীরের এই 
ছরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়! রাজমহলে আদিলেন। বাঙ্গা- 
, লার তদানীন্তন স্বব্দার কোতোবদ্ছিন সম্রাটের অভিসন্ধি- 
ক্রমে তাহাকে বধ করিবার উপাক্ধ দেখিতে লাগিলেন । 
কোতোবৰ প্রথমে কতকগুলি সশস্ত্র দস্থ্ুকে এই কার্যে 
নিয়োজিত করেন, তাহার। রাত্রিকীলে শেরের শয়ন- 
, গ্ুছে উপস্থিত হইলে শের দ্বসামান্ত বিক্রম প্রকাশ করিয়া 
তাহাদিগকে দূরীভূত করেন। ইহার পর শের রাজমহল হইতে 
বর্ধমীনে আইসেন। এদিকে কোতোবও রাজ-কার্ধ্য পরিদর্শ- 
নের ছলে তথায় উপনীত হন। কোতোব বদ্ধমানে আসিলে 
শেক তাহার প্রত্যুদগগমন করেন। এই সময় এক ব্যক্তি পথ 
ছাড় বলিয়া শেরকে আঘাত করে। শের তখন সমুদয় বুঝিতে 
পারিয়া তরবারির এক আঘাতেই কোতোবের শিরশ্ছেদ 
করিলেন।,ইহাতে কোতবের সৈম্তগণ শেরকে বেষ্টন করিরা। 
অন্ত্র প্রয্োগ করিতে লাগিল। শের অনেককে শমন-পদনে 
প্রেরণ করিলেন । কিন্তু শেষে শক্র-সংখ্যা অধিক দেখিয়া! অস্ত্র 
পরিত্যাগ পূর্বক যুদ্ধে বিরত হইলেন, এবং পৃণ্যভূমি মন্কীভিমুখ 
চুইয়। জলের অভাবে ধুলি-ুষ্টি ম্তকে স্থাপন করিলেন । একে 
একে চারিটি গুলি তাহার শরীরে প্রবিষ্ট হইল। অন্তায় 
মরে পুরুষদিংহ অনস্ত নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। বর্দমানে 
আকবরের সময়ে বহরাম নামক এক জন মুসলমান কবির সম্বা- 
নার্ধ একট মসজিদ নির্মিত হ্ইয়াছিল। সচরাচর উহাকে 
বহরাম মসজিদ বলে। শেরের দেহও এস্থানে সমাহিত 
হয়। বর্ধমানে আজ্পর্ধযন্ত এই স্তি-চিহন বর্তমান রহিয়াছে । 
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শেরের মৃত্যুব পর মেহেকুত্নেসা! দিল্লীতে প্রেরিত হইলেন। 
কিস্ত তিনি প্রথমে স্বামীহস্তা জাহীগীরের সহিত পরিণয-সথত্রে 
আবদ্ধ হইতে জশ্বত হইলেন নাঁ। ইহার চারি বৎসর পরে ' 
বরাজমহিষী হইবার লোঁভ প্রবল হওয়াতে তিনি জাহাগীরকে 
বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইলেন । জাহীগীর তাঁহাকে “নুরজাহান” 
অর্থাৎ জগজ্জ্যোতিঃ নাঁম দিল] ১৬১১ অব বিবাহ করিলেন । 
এই অবধি রাজামধ্যে হ্থরজাহানের অসীম প্রভূত্ব হইল। 
তিনি জাহীগীরের অনুচিত পানদোধ নিবারণ করিলেন, 
তাহাকে সকলের সহিত শিষ্ট ব্যবহার করিতে প্রবন্তিত কবি- 
লেন, এবং বাজ্যে অনেক স্থনিয়ম ব্যবস্থাপিত করিলেন | জাহা- 
গীর আবাস-গৃহের নিকটে একটি দ্বোছুলযমান ঘণ্টা রাখিয়াছি- 
লেন, যে কেহ প্রী ঘণ্টা বাজাইলে তিনি তাহার সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে আসিতেন। 
ন্বরজাহান বাই-আনা। পোশাক ও গোলাপী 'আতরের সৃষ্টি 
করেন। তখন ৮* টাকায় আতরের ভরী বিক্রীত হইত। 
নুরজাহান বিদ্যাবতী ছিলেন। তিনি মুখে মুখে কবিতা রচনা 
করিন্তে পারিতেন। এই সকল গুণে জাহাগীর তাঁহার একান্ত 
বশীভূত হন। হ্ুরজাহানের নাম তৎকাল-প্রচলিত স্বর্ণমগ্রায় 
নিয্ললিখিত বাক্যে খোদিত হয় £--“জাহাগীরের আদেশে 
মহারাভ্ভী স্থরজাহানের নাম-প্রভাবে স্বর্ণ শতালঙ্কারে বিভ্তৃ- 
ধিত হইল” 
উদয়পুর ও মাঁড়বার অধিকার 1_ইহার পর 
লাইালীরের অন্যতম পুত্র যুবরাজ খোরম উদয়পুর ও মাঁড়বার 
রাজ্য জয় করেন। এই কৃতকার্ধ্যতায় খোরষের অতিশয় 
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সুখ্যাতি হইল। সর্ট তাঁহাকে "শাহজহী” অর্থাৎ পপৃরবীরাজ” 
উপাধি দিলেন, এবং গুজরাটের সুবাদারী দিয়া তীহাকে 
দক্ষিণাপথে মালেক আশ্বরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। খোরম 
অতঃপর শাহজহা নামেই প্রসিদ্ধ হইয়া উঠেন। থসক্ু কারা- 
রুদ্ধ থাকাতে এবং যুবরাঁজ পরবেজ অনুপযুক্ত হওয়াতে জাহা- 
শীর শীহজহাীকেই রাজ্য দিবার সঙ্কল্প-করেন । এদিকে অনভি- 
বিলম্বেই খসরুর স্মৃত্যু হয় ( ১৬২১)। 

স্যার তমাস রে।1._ইঙ্গলগ্ডের অধিপতি প্রথম জেম্‌- 
সেক দূত গ্তার তমাঁদ রো জাহাগীরের দরবারে উপস্থিত হন 
(১৬১৫)। কথিত আছে, তিনি সম্রাটবংশীয় ছুই ব্যক্তিকে 
অষ্টধর্দে দীক্ষিত ক্রিয়াফিলেন। 

শাহজই14__হ্বরজাহানের একটি কনা ছ্থিল। সম্্ী 
টের চতুর্থ পুত্র সহরএয়ারের সহিত তীহার বিবাহ হয়। এজন্য 
সুবজাহান সহরএয়ারের পক্ষে ছিলেন। এক্ষণে শাহজহার 
প্রবল ক্ষমতা দেখিয়া হথরজাহানের মনোমালিন্য জন্মিল। 
জাইীগীর শাহজহীঁকে ইহার পর দক্ষিণীপথে যাইতে আদেশ 
করিলেন। শাহজহ ইহাতে যার-পর-নাই বিরক্ত হইয়া বিদ্রোহী 
হুইয্া উঠিলেন। মহব্বত খী তীহার বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। 
শাহঙহা মালেক আহ্বরের সহিত মিলিত হন, কিন্ত পরিশেষে 
জাস্ত ও অবসন্থ হইয়া পিতার নিকট ক্ষম। প্রার্থনা করেন । 

মহব্বত খ।)-_ইহার অব্যবহিত পরেই সেনাপতি মহ- 
ব্বত খাঁর সহিত স্কুরজাহানের বিবাদ উপস্থিত হয়। মহব্বত 
সাতিশয় পরাক্রমশালী হইয়! উঠিয়াছিলেন। হুরজাহান তাহার 
পরক্রম খর্ব কত্িবার জন্ত অনেক চেষ্টা করিলেন। এই সমন্বে 
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জাহাগীর কাবুলে আাইবার £নিযিত সিদ্ধ নদের তটে তাঙ্ছু 
ফেলিয়াছিলেন। নুরজাহান বাঙ্গালার হিমাব দেখাইবার 
নিমিত্ত তীহাকে সম্রাটের নিকটে আহ্বান করিলেন । মহব্বত 
ইহাঁতে সাতিশয় বিবৃক্ত হইয়া! ৫,০০* বিশ্বানী রাজপুত সৈন্তের “ 
সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন। জাহাগীরেন সমুদয় সৈন্য অপর 
পারে উত্তীর্ণ হইয়াছে, এমন সনয় মহব্বত উত্তরণসেতু অবরোধ 
পূর্বক সম্াটকে আটক করিলেন। নুরজাহান ইহাতে ত্তাহার 
সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, কিন পরাজিত হইয়া সমাটের সহিত 
মহববতের বনদিত্ব স্বীকার করেন। 

জাহাগীরের মুক্তিলাভ, ১৬২৭ ।--পরে হরজাহাঁ- 
নের পরামর্শে জাইাগীর মহববতের সহিত: সৌহার্দ স্থাপন 
করেন। একদা জাহাগীর নৈম্যঞ্পবিদশন-ছুলে মহব্বতকে 
শিবিরে রাখিয়! আপনর নৈম্যশ্রেশীর নিকট উপস্থিত হন। এই 
অবসরে নৈন্গণ তীহীকে পাইবেন করিরা মহব্বতের হস্ত 
হইতে বিদুক্ত করে। জাইাগীর বিষুক্ত হইরা মহব্বতকে ক্ষমা 
করেন, এবং তাহাকে শাহজহাহ বিরুদ্ধে পাঠাইপ্রা দেন। 

জ।ইাগীরের ম্বৃত্যু, ১৬২৭।-এই বৎসরেই 
লাহোরে জাহাগীবের মৃত্যু হর। জাহীাগীর যদিও মদ্যপারী 
ছিলেন, তথাপি আ'পনাব বরাদ্দে মদ্যপান একবারে নিষেধ 
করেন এবং অহিক্ধেন সেবনের নিরম নিদ্ধীরিত করিয়া দেন। 
রাজকীয় লোকের! বণিকপিগের বাণিজা-বাদি খুলিয। দেখিত, 
রাজ-সৈন্ত ও রাজকিন্করেরা রঙপুর্ববক অপরের বাটীতে যাইয়া! 
বাসা করিত। জাহারীর এই সকল "দৌরাত্ম্য একবারে 
'নিবানণ করেন। এতছ্্যতীত নাসা! কর্ণ ছেদন পূর্বক €৩-বিধা- 
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্‌ 
নেব যে কুরীতি ছিল, তীয় রাজত্বকালে তাহাও রহিত হয়। 
জাহাগীরের সময় এতদ্দেশে তামাক আইসে। জাহাগীর ইহার 


ব্যবহার রহিত করিয়াছিলেন। এক্ষণে এই ভামাক সাধারণের 
নিত্য ব্যবহার্ধ্য হইয়! উঠিয়াছে। 


শাহজহী, ১৬২৭-১৬৫৮ | 


_ জ্বাইাগীরের মৃত্যুর পর শাহজই। মহাপমারোহে দিলীর সম্রাট. 
হইলেন। কথিত আছে, এই উৎসব উপলক্ষে ১৬১০০০০০ টাকা 
ব্যয় হুইয়াছিল। এই রাজত্বে স্ুরজাহানের ভ্রাতা-_রাঁজমন্ত্রী 
আঁসফ খ। ও সেনাপতি মহব্বত খা বিশিষ্ট প্রসি্ধি লাভ করেন, 
নুরজাহান অস্তিত্বমাত্রে পর্যবসিত হন। জাহীাগীরের মৃত্যুর 
পর নুরজাহান ২০ বতগর জীবিত ছিলেন। এই সময়ের 
মধ্যে তিনি রাজকার্ষ্যের কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই। 
শাহজহ তীহাব ভরণপোষণ জন্য বাধিক ২৫ লক্ষ টাকা বৃত্তি 
নির্ধারিত করিয়! দিয়াছিলেন। কথিত আছে, তিনি জাহা- 
গীরের মৃত্যুর পর অলঙ্কারাদি পরিত্যাগ করিয়া শুভ্র বস্ত্র পলি- 
ধান করিতেন, মাংসাদি পরিত্যাগ করিয়া নিরামিষ ভোজনে 
তৃপ্ত হইতেন। তাহার অন্ুমতি ক্রমে মৃত্যুর পর তদীয় শব 
জাহাগীরের শবের পার্থে সমাহিত হয়। 

. খা জাহান লোদী ।-যুবরাজ পরবেজের এক জন 
সেনাপতি খ। জাহান লোদী বিদ্রোহী হইয়া, মালেক আম্বরের 
পুত্রের মহিত মিলিত হন। ইহাতে দক্ষিণাপথে গোলযোগ 
উপস্থিত হয়। ..বাহা হউরু, থে! জাহান অবশেষে পরাজিত ও 
ভাড়িত হইয়া অহমদনগরে প্রবেশ করেন। এই স্থানে তিনি 
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১৬২৯ অব পর্য্যন্ত ছিলেন। গিরি স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে 
উপস্থিত হন। খা জাহান অহমদন্গর হইতে বিজরপুরে যাইয়া 
আদেল শাহের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেন। কিন্তু খা জাহা- 
নের পশ্চাতে বহুসংখ্য সৈন্য আসিতেছে দেখিয়া, বিজয়পুর-' 
রাজ আশ্রয় দিতে অসন্বমত হন। খাঁজাহান ইহাতে মালৰ 
হইতে বুন্দেলখণ্ডে গমন করেন। এই স্থানে তিনি পরাজিত 
ও নিহত হন। ইহার পর বৎসর অহ্মদনগর শাহজহীর হস্ত- 
গত হয়। 

, বিজয়পুরে যাত্রা |-অনস্তর সম্রাট বিজয়পুরের 
বিরুদ্ধে বাত্র। করেন। আসফ খা উপস্থিত থাকিয়া নগব 
আক্রমণের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু বিজরপুরের 
নৈম্তগণ এমন সাহস ও পরাক্রষ্দে সহিত আত্মরক্ষা করেন 
বে, মৌগলেরা! উক্ত নগর পরিত্যাগ কবিতে বাধা হয়। 
শাহজহা মইব্বত খাঁকে দর্ষিশাপথে রাখিয়া স্বয়ং দিলীতে 
উপস্থিত হন। এ সেনাপতিও বিজ্রপুব অধিকার করিতে 
অসনর্থ হুন।. এজন্য নয়া তীহাকে দিল্লীতে আবিতে 
লিখিয়। স্বয়ং বুদ্ধ-্থলে গমন করেন। কিন্ত তিনিও মৃহববতের 
ন্যায় অক্ৃতকাধ্য হন। অবশেবে বিজরপুর-ব্াজের সহি 
অদ্ধি স্থাপিত হয়। ছয় বৎসর কাল মহাপরাক্রান্ত আদেল 
শাহ আম্মর্ক্ষা! করিয়াছিলেন। ছয় বংসর কাল ব্যাপিক্গ! 
তিনি মৌগলদিগের সমুদ্র চেষ্টা ও সমুদ্র উদ্যম ব্যর্থ করিয়া 
ফেলিরাছিলেন। 

বল্খ্জয়, ১৬৪৬ |--শাহজহা কাবুলে যাত্রা করিয়া 
কান্দাহারের শীসনকর্ত৷ আলিমর্দানও যুবরাজ মোরাদকে বল্থ্‌ 
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জয়. করিতে প্রেরণ করেন। উহাদের উদ্যোগ সর্বাংশে 
ফল হয । যুবরাজ আওরঙ্গজেবের হস্তে বগখের শাসন-ভার 
সমপিত হয়? কিন্ত এক বংসরের মধ্যেই ইউজবকেরা তাহাকে 
শরাজিত করিক্া এ স্থান অধিকার করে ।, | 

_ 'পারশীক কর্তৃক কান্দাহার অধিকার,১৬৫৩।-_ 
ইনার পর পারশীকের শাহ আব্বাসের অধীনে আসিয়া 
কান্দাহার অধিকার করে । আওরঙ্গজেব ও দারাঁসেকো। এই 
স্থান পুনরধিকার করিতে বিশেষ চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু কৃত- 
কাধ্য হইতে পারিলেন না। কান্দাহারে পারশ্ত্ের বিজয়- 
পতাকা উড্ডীন হইল। ৮ 

পরবর্তী ছুই বৎসর শান্তভাবে অতিবাহিত হয়। ইহার 
শেষে গোলকুণ্ডার মন্ত্রী মিরঙুম্না স্বীয় প্রভূ আবছুল্লা খার 
অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া শাহজহার সাহায্য প্রার্থনা করেন। 
ইহাতে আওরঙ্গজেব তথাম্ম প্রেরিত হন। আধদুল্লা প্রতি- 
বৎসর এক কোটী টাক দিতে প্রতিশ্রুত হইয়। সম্রাটের সহিত 
সন্ধি স্থাপন করেন। ও 
'মিংহাসন লইয়! বিবাদ ।--শাহজহীর চারি পুত্র,-- 

 পারীসেকো, সুজা, আওরঙ্গজেব ও মোরাদ। দারার হস্তে 
রাজ-প্রতিনিধিত্ব ছিল, ইনি সাহমী, বিনরী ও উদার-প্রক্কৃতি 
ছিলেন । সুজা বাঁজালার সুবাদারী করিতেন, ইহার চরিত্র 
'অব্যবশ্থিততা, অবিনয় ও নিষ্ঠ,রতায় দূষিত ছিল। আওরঙ্গজের 
কপট কিন্ত তীক্ষ-বুদ্ধি-সম্পন্ন ছিলেন। গুজরাটের শাসনকর্তা 
মোরাঁন সাহদী ও সদাশয় ছিলেন, কিন্ধু তাহার ভাদৃশ প্রতিভা 
ছিলমা। 


মোগর্ারাজত 1 | ১৪$ 

শাহজহ উৎকট পীড়ায় আক্রান্ত হইলে সিংহাসন লইয়া 

এই ভ্ত্াতৃ-চতুষ্টয়ের মধ্যে কলহ উপস্থিত হইল। সম্রাটের 
পীড়ার সময় দারার হস্তে রাজ্য-শীসনের ভার ছিল। ইহাতে 
দ্বিতীয় ভ্রাতা সুজা বিদ্রোহী হইয়া বিহারে আসিলেন, অপর 
দিকে মোরাদ স্বাধীন হইয়া সুরত আক্রমণ করিলেন। আগ. 
রঙ্গজেব স্বীয় তীক্ষবুদ্ধির প্রভাবে এই সময় অতিশয় সতর্কতার 
সহিত কাঁধ্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি স্প্রধান না 
হইয়া মোরাদের সহিত মিশিলেন, তাহার ইচ্ছা ছিল, দারা ও 
স্থজা'পরস্পর যুদ্ধ করিয়া অবসন্ন হইলে তিনি পাকে প্রকারে 
মোরাদকে হস্তগত করিয়। রাজ্য অধিকার করিবেন। এজন্য 
. তিনি মোরাদকে এই বলির! সন্ধষ্ট করলেন যে, রাজ্য অধিকার 
করিতে তাহার ইচ্ছা নাই। তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সিংহা- 
সন দেওয়াইয়॥ শ্বয়ং ফকীর হইবেন। এ দিকে দারা, সুজাকে 
পরাজিত করিয়া আওরঙঈজজেব ও মোরাদের সম্মিলিত সৈহ্যের 
বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। এই যুদ্ধে দারার পরাজয় হয়। পরবৎ- 
সর দারা আবার যুদ্ধ স্থলে উপস্থিত হন। আগ্রার নিকটবন্তী 
শ্যামগড়ে উভয় পক্ষের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে মৌরাদ 
বিলক্ষণ বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন। তাহার অধিষ্ঠিত হস্তী উত্তে- 
জিত হইয়া পলায়নের উপক্রম করিলে তিনি উহার পদদ্বয় শৃঙ্খ- 
লাবদ্ধ করিয়! গতিরোধ করিয়াছিলেন। এৰারেও দারা পরা” 
জিত হইয়া আগ্রায় পলায়ন করেন । আওরঙ্গজেব রাজধানীতে 
উপস্থিত হইয়া পিতাকে কারাগারে অবরুদ্ধ করেন ইহার$পর 
তিনি বিশ্বাসঘাতকতা পূর্বক মোরাদকে কারারদ্ধ করিয়া স্বয়ং 
রাজ্যেশ্বর হন (১৬৫৮)। এইরূপে শাহজহার রাজত্ব শেষ হয় 
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শাহজহার চরিত্র ।--যৌবনাবস্থায় শাঁহজহার চরিত্র 
তাদৃশ প্রশংসনীয় ছিল না। কিন্ত রাজদণ্ড শ্রহণ করা অবধি 
তাহার চরিত্রে কোন দৌঁষ দেখা যাঁয় নাই । তিনি প্রজীদিগকে 
পুত্রের ভ্তায় দেখিতেন, প্রজাদের ছুঃখের কথ! শুনিলে সহস্র 
ফ্ষার্ধ্য পরিত্যাগ করিয়াাও অগ্রে তাহার প্রতীকার করিতেন। 
এরূপ গ্রজাবৎসল নৃপতি প্রায় দেখা যাঁয় না 

শাহজহার রাজত্ব ।__শীহজহার রাজত্ব-দময়ে মোগল 
সাম্রাজ্য অধিকতর বন্তসম্পন্ন হয়। আকবরের সময়ে তৃমির রাজস্ব 
১৭॥০ কোটী টাকা ছিল। শাহজহীঁর সময়ে উহা! ২২ কোটা হয়। 

শাহজহার অট্টালিক! ও শিল্প-দ্রব্য |__রাজ্যের 
সৌন্দধ্য-বর্ধন ও শিল্পের* উৎকর্ষ-বিধানে শাহজহার বিশেষ 
অনুরাগ ছিল । তাহার আদেশে তাজমহল নির্্িত হয় । শাহ- 
জহীর মমতাঁজমহল নামে এক মহিষী ছিলেন্। শীহজহ 
ইহার সমাধির উপর এক অপূর্ব অ্টালিকা নিশ্মণ করেন। 
মমতাঁজমহলের নামানুসারে এই সমাধি-মন্দিরের নাম *মমতাজ- 
মহল” হয়। ক্রমে মমতাঁজমহল “তাজমহল” নামে প্রসিদ্ধ 
হুইয়াছে। এই অক্রালিকার জগ্য আরব, বাগ্দাদ, সিংহল, 
মিশর, কোমাঙুন প্রভৃতি দেশ হইতে বহুমূল্য রত্ব সংগৃহীত 
হইয়াছিল। তাজমহল নির্মাণে সর্বসমেত ৪,১৪,১৮,৮২৬ টাকা 
ব্যয় হয়। প্রত্যহ ২২ হাজার লোক উহার কাষ করিত। 
"কথিত আছে, উহা! নির্মাণ করিতে ২০ বদর লাগিক্াছিল। 
পৃথিবীতে তাজমহলের গ্তায় উৎকৃষ্ট প্রাসাদ হর্পভ। শাহজই। 
আগ্রার ছুর্গে “মতিমসজিদ” নামে একটি উপাসনা-গৃহ নিশ্বীণ 
করেন। পৃথিবীতে 'মতিমসঙ্জিদের স্তায় স্থৃষ্ত ও শোভা- 
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জনক উপাঁসনা-গৃহ বোধহয় আর নাই। শাহজহীর রাজত্বে দিশ্লী- 
নগরী “জুন্মামস্জিদ” নামে একটি সুন্দর অস্রালিকায় শোভিত 
হয়। উহা তাহার রাজন্বের চতুর্থ বর্ষে আরস্ত হইয়া, দশম বর্ষে 
শেষ হয় । “দেওয়ানিখাস” ও “দেওয়ানিআম” নামক দরবার 
গৃহ অতিস্থন্দর ও সুদৃশ্ব । এই সকল অট্রালিকা ব্যতীত শাহজহার 
আদেশে“ময়ুর-সিংহাসন” নির্মিত হয় । মযুর পুজ্ছ বিস্তার করিয়। 
রাখিলে যেমন দেখায়, “মযুর-সিংহাসন” সেইরূপ গঠনের হই- 
যাচ্ছিল, ময়ূরের পুচ্ছে যেখানে যে প্রকার বর্ণ, সিংহাসনও সেই 
খানে সেই বর্ণের রত্ব দ্বারা মণ্ডিত ছিল। এক জন র্র-পরীক্ষক 
লিখিয়! গরিম্নাছেন যে, এ সিংহাসন যে সকল বরত্ব ও মণিদ্বাবা 
খচিত হইয়াছিল, ততসমুদরের মূল্য মর্নুন ৭ কোটা টাকা হইবে । 
নাদের শাহ দিল্লীতে উপস্থিত হইরা উক্ত সিংহাসন হস্তগত করেন । 
আওরঙ্গজেব, ১৬৫৮-১৭০৭। 

আওরঙ্গজেব “আলম্গীর” অর্থাৎ জগজ্জরী উপাধি গ্রহণ 
করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন । ইহার সম্পূর্ণ নাম মহম্মদ 
মহিউদ্দীন আলমগীর বাদশাহ | কিন্তু সচরাচর ইনি আওরক্ষ- 
জেব নামেই প্রসিদ্ধ ছিলেন । 

দারার পরা ও মৃত্যু, ১৬৫৯ ।-_দারা পলায়ন 
রুরিক্বা লাছোরে উপস্থিত হন। সে স্থানে তাহার পুত্র সোলে- 
মান পিতার সহিত সম্মিলিত হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্ত 
তিনি ধৃত হুইয়া, কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরের ছুর্গে অবরুদ্ধ+ 
হন। দারা ইহার পর আজমীটে যাইয়া যুদ্ধ উপস্থিত করেন.। 
কিন্ত সেখানেও তাহার পরাজক় হয়। ইহাতে দারা যথাক্রমে 
্হমপাবাদ, কচ ও কান্দাহার হইতে সিন্ুদেশের অন্তঃপাতী 
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জুন নাষক স্থানে উপনীত হন এই স্থানের অধিবাসীরা বিশ্বাস- 
.মাতকতাপুর্বক তাহাকে আওরলজেবের হস্তে সমর্পণ করে 
ঘওরঙ্গজের তাহাকে মৃত্যু-মুখে পাতিত করেন। 
হ্থজার পলায়ন ও স্বৃতৃ; ১৬৬০ 1-সত্রাটের পুত্র 
মহল্মদ স্বলতান এবং সেনাপতি (গোলকুগ্ার পূর্বতন মন্ত্রী) 
মিরজুন্টা সজার বিরুদ্ধে যাওয়াতে স্থজা আরাকানে পলামন 
করেন। এ স্থানে সপরিবারে তাহার মৃত্যু হয়। 
সোলেমান ও মোরাদের মৃত্যু । দারার, পুত্র 
সোলেমান শ্রীনগর হইতে আগ্রায় আনীত হন। এই স্থানে 
তাহার প্রতি মৃত্য-দও ব্যবস্থাপিত হয়। মোরাদ গোবাল্য়িত্ের 
হুর্গে অবরুদ্ধ ছিলেন ) সম্রাট তাহাকেও হত্যা করেন ( ১৬৬১) 
মিরজুয্নার আসামে যাত্রা ১৬৬২ ।-দেনাপতি 
মিরজুম্ন। আসাম জয় করিতে গৃুমন করেন। কিন্তু তাহার প্রদ্ধাস 
সর্ধীংশে বিফল হয় | .আনামবাপীরা নানাদিক হইতে আসিয়! 
মোগল সৈন্তের গতিরোধ করে এবং তাহাদের খাদ্য সামগ্রী 
নয়নের পথ বন্ধ করিয়। দেয়) এদিকের বর্ষার প্রাছুর্ভাব 
প্রযুক্ত সমুদয় সৈন্ঠ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে । অনেকে মৃত্যুমুখে 
পতিত হয়। নিরছুম্লা অবশিষ্ট সৈশ্ত লইয়! ফিরিয়। আসিতে 
বাধ্য হন, কিন্ত পথকষ্টে ও আপনার ছরবস্থার জন্য অন্তর্ক্বেদনায় 
ঢাকায় পছছিবার পূর্বেই তাহার মৃত্যু হয়। 
আওরঙ্গজেব ভ্রাতাদ্দিগকে হত্যা করিয়া, রাজত্বের পথ নিক্ষ- 
টিক করেন। কিন্তু শীঘ্র তীহার উৎকট পীড়া উপস্থিত হয়। এই 
সময় যোধপুরের রাজ পরাক্রাস্ত ষশৌবস্ত সিংহ এবং মহর্বত 
খাঁর পুত্র পরামর্শ করিয়া শাহজহীকে কারাগার হইতে বিমুক্ত 
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করিবার সঙ্কর কবেন। কিন্তু ইহার মব্যে আঁওরজজেবের 
আরোগালাভ হয়। এ বড়যন্ত্রও বার্থ হইয়! পড়ে। আওরক্- 
জেব রোগের হস্ত হইতে বিষুক্ত হইয়। আর এক পরাক্াস্ত শত্রুর 
হস্তে পতিত হন। এক্ষণে ইহার বিবরণ লিখিত হইতেছে । 

মর হাট্রাদিগের অভ্যুদয় ।_অনেকে কহেন, যহা- 
রাষ্ীয়েরা সুর্ধ্যবংশীয়। ইহার্দের পূর্বপুকষ শত্রুর আক্রমণে 
ভীত হইয়া! মহারাষ্ট্রে মাশ্রা লইরাহিলেন। যাহা হউক, পঞ্চ- 
দশ শতাব্দীর পুর্বে মর্হাউ্টাদিগের নাম সাঁধারপ্যে পরিজ্ঞাত 
ছিল নী। বিজয়পুরের রীজসরকার হইতেই ইহাদের অত্যুদয়ের 
স্ত্রপাঁত হম । মালেক আম্ববের সমর ইহার! অধিকতর প্রসিদ্ধ 
হইয়া উঠে। মালেক আশ্বন্ধেব যদুৰা& নাক একজন প্রধান 
(সনীপতি ছিলেন । মালজী ভৌনলা নামক এক বাক্তি যদুরাওর 
অধীনে কন্ম বর্ধবহেন। মাশজান শাতজা নামে একটি পুক্র 
ছিল। উ্ভাব সভিত ধার কণ্ঠ জিজির বিবাহ হয়। এই 
দম্পত্তি হইতে শিন্জী জন্ম গ্রহণ করেন (১৬২৭) এই শিবজনী 
মহারাষ্রন্বীজোর সংস্কাপক | শিনজীর জোষ্ঠ ভ্রাভার নাম 
শ্তুজী। 

শিবজী, ১৬২৭-১৬৮০ 1--শাতজী বিজ্য়পুরের রাজ- 
সরকারে সখ্যাতির সহিত কম্ম করিরা মহীশরে জায়গীর 
পাইয়াছিলেন। তিনি শঙ্তুজীকে মহাশৃবে আপনার নিরুট 
রাখিতেন। শিবজী পুনাতে থাকিতেন, দাদাজী কর্ণদেব নামক 
একজন বাদ্ধণ শিবজীর রক্ষক ছিলেন। শিবজী অতিশয় 
সাহপী ও চতুর ছিলেন। তিনি মুপলমানদিগকে যার-পর-নাই 
স্বণা করিতেন, সর্বদা ব্যশ্তদিগের সমক্ষে কহিজেন। আবামি 

শত 
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মুমলমানদিগকে পরাজয় করিয়া! স্বাধীন রাজ! হইব ।” শিবজীর 
এই বাক্য নিক্ষল হয় নাই। 
ঘাঁদাজী তাহাকে নিবারণ করিলেও তিনি তাহার কথার 
কর্ণপাত করিতেন না,দস্থ্যদিগের সহিত মিলিয়া সর্বদাই পর্বতে 
পরতে বেড়াইতেন। ইহাতে তাহার সাহস ক্রমে বাড়িয়া 
উঠিল, এবং পার্বত্য পথ সমূহ স্থন্দররূপে পরিজ্ঞাত হইল। 
তিনি সর্ধদ! লুঠ ও বিবাদ লইয়াই কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন 
দাদাজীর মৃত্যুর পর শিবজী পুনার জাইগীরের কতৃত্ব পাইয়া 
চারিদিক লুঠ করিতে লাগিলেন। ইহাতে সকলে ব্যতিব্যস্ত 
হইয়। পড়িল। শিবজী বিজপুর-রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হন। বিজয়পুর-রাজ এক্ন্য শিবজীর সহিত সন্ধি স্থাপন করেন । 
এই সদ্ধিতে শিবজীর কন্কণ প্রদেশ লাভ হয়। এই সময়ে 
শিবজীর পথ্ধাশ হাজার পদাতিক ও সাত হারার অশ্বারোহী 
ষেনা হইয়াছিল । 
মোগল সমাটের অধিকৃত প্রদেশও শিবজীর আক্রমণ হইতে 
বিমুক্ত থাকে নাই। শিবজী মোগল-রাজ্যের অনেক স্থান লুঠ 
করেন (১৬৬২)। এজন্য দক্ষিণাঁপথের শাসনকর্তা শায়েস্তা 
খা তাহার বিরুদ্ধে উপস্থিত হন। শায়েস্তা খা আসিয়া পুন! 
অধিকার ও অবরোধ করিয়। শিবজীর ভবনে অবস্থিতি করিতে 
লাগিলেন। একদ' রাত্রিকালে শিবজী ২৫ জন সাহসী সেনাৰ 
সহিত বরযাত্রীর দলে মিশিয়া শায়েস্তা খার বাস-গৃহে উপস্থিত 
হইয়া তাহাকে আক্রমণ করিলেন। শায়েস্তা খা প্রাণে প্রাণে 
আওরঙ্কাবাদে পালাইলেন, এদিকে শিবজী ন্ুরত লুগিয়া 
বইলেন (১৬৩২ )। 
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শিবজীর “রাজ1” উপাধি গ্রহণ, ১৬৬৪ ।-- 
শাহজীর মৃত্যু হইলে শিবজী পিতৃ-সম্পত্তি বলিয়া তাঞ্জোর ও 
মাদ্রাজ অধিকার করেন । এতদ্যতীত কঙ্কণ তীহার অধীনে 
থাকে। ইহার পর শিবজী প্রকাশ্ঠভাবে “মহারাষ্ট্রের অধিপতি” 
উপাধি গ্রহণ করিরা নানাদিক লুণ্ঠন করিতে প্রবৃত্ত হন। 
চৌথ |-এভন্য আওরঙ্গজেব যাব-প্র-নাই জুদ্ধ 
হইরী ছই দল পরাক্রান্ত সৈন্ত তাহার বিরুদ্ধে পাঠাইলেন 
(১৬৬৫)। রাজা জবশিত্হ এই সৈন্তদলেন অধিনায়ক ছিলেন। 
শিবজীীর দৈন্তনংখা। অল্প ও বুদ্ধোপকরণ সামান্ত ছিল। হ্ঠাঁৎ 
যুদ্ধ কবিম্না জবী হন, এমন সম্ভাবনা ছিল না। এজন্ত শিবজ্গী 
আপনাব দৈশ্যদিগকে দ্বে রাখিলেনত এবং একাকী মোগল 
সেনাপতির শিবিবে উপস্থিত হইর! সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। 
সন্ধি-পর্ধে এইআ্লখিত হইল বে, শিবজী স্বাধিকৃত ৩২টি দুর্গের 
মধ্যে ১টি রাখিয়া ২০টি ও তৎসম্পর্কীয় যাবতীয় ভূমি পরি- 
ত্যাগ কন্ধিবেন । ইচ্ার পন্ষিবর্ে তিনি দক্ষিণাপথের মোগল 
রাজ্যে উৎপন্ন রাজস্বের একচতুর্থাংশ গ্রহণ করিতে পাৰি- 
বেন। ইভাই চৌথ নামে প্রসিদ্ধ । 
পরবর্তী বংসর শিবজী আওরঙ্গজেবের সহিত সাক্ষাৎ করি- 
বার মানসে দিল্লীতে যাত্রা করেন। তিনি আওরঙ্গজজেবের 
সভাগৃহে সমাগত হইলে আওরঙ্গজেব তীভার যথোচিত সমা- 
দর না করিয়। তাহাকে তৃতীয় শ্রেণীর কম্খচারিগণের আসনে 
বসাইয়া দেন। শিবজী ইহাতে মর্মাহত হইয়! সভা-গুহ পরি- 
ত্যাগ করেন। কিন্ত তিনি তৎক্ষণাৎ দিল্লী হইতে প্রস্থান 
করিতে পারিলেন ন1। সস্্রাট্‌ তাহার বাঁস-গৃহে প্রহরী রাখিতে 
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নগরের কোতোয়ালকে বলিয়াপ্দিলেন। এদিকে চতুর মহা- 
রাষ্ট্রপতি, দিল্লীর জলবাধু সমভিব্যাহারী লোকের সহ হয় ন! 
ৰলিয়া, তাহাদিগকে ন্বদেশে পাঠাইতে সম্রাটের নিকট অন্থু- 
মতি চাহিলেন। সমভিব্যাহারী লোক চলিয়! গেলে শিবজী 
সহাঁয়-বিহীন, সুতরাং তীহার আয়ত্ত হইবেন ভাবিয়া, সমাট 
তত্ক্ষণাৎ অনুমতি দিলেন। ইহার পর শিবজী পীড়ার ভাণ 
করিয়! শয্যাশায়ী হইয়া রহিলেন। অনন্তর গীড়ার কিঞিৎ 
উপশম হইয়াছে এই কথা ঘোঁষণা করির! বৃহৎ বৃহৎ ঝুড়িতে 
ফকীর ও সন্্যাীদিগকে মিষ্টান্ন দিতে লাঁগিলেন। এইরূপে 
তীহার আবাস-গৃহ হইতে মিষ্টাক্পপুর্ণ বড় বড় ঝুড়ি বাহির 
হইতে লাগিল। যখন গ্রহরীদিগের সংস্কার জন্মিল যে, ঝুড়িতে 
কেবল মিষ্টান্নই যাইতেছে, তখন সন্ধ্যার সময় শিবজী এক 
ঝুড়িতে নিজে চড়িম়া৷ এবং আর একটিতে তীহাকু পুত্র শস্তজীকে 
চড়াইয়া বাঁসা হইতে বাহির হইলেন। নগরের উপকণ্ঠে অশ্ব 
সজ্জিত ছিল। শিবজী সেই অশ্বে আরোহণ করিয়া আপনার 
পশ্চান্তাগে শস্তুজীকে রাখিয়া তৎপর দিন মথুরা় উপনীত হই- 
লেন। এই খানে কতিপয় বন্ধুর নিকট শল্তৃজীকে রাখিয়া হ্বরং 
সঙ্গ্যাসীর ধেশে ভ্রমণ করিতে করিতে দক্ষিণাপথে আঁসিলেন 
(৬৬৬)। ইহার পর তাহার বন্ধুগণও শ্ত,জীকে লইয়া দক্ষিণা- 
পথে উপস্থিত হন। 

.শাহজহীর স্বৃত্যু, ১৬৬৬ [এই বৎনর কারাগারে 
হতভাগ্য সম্রাট শাহজহীাবর মৃত্যু হয়। 

শিবজীর “রাজা” “উপাধির দুটতী, ১৬৬৭ ।- 
এই সঙ্গয় বিজয়পুরের সহিত যুদ্ধ চলিতেছিল, পাছে শিবজী 
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বিজয়পুর-রাজেব সহিত মিলিত হন, এই আশঙ্কীয় আওরঙ্গজেব 
তাহাকে একটি জাইগীর দিয়া “রাজা” উপাধি দৃঢ়তর করিলেন। 
ইহার পর শিবজী সম্রাটের অনুরোধে বিজয়পুর ও গোলকুণ্ডার, 
রাজাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদের নিকট কর গ্রহণ 
করেন । 

শিবজীর রাজ্যের শুথলা ১৬৬৯ |_বুদ্ধের বিরাম 
হইলে শিবজী স্বীয় রাজ্যের শৃঙ্খলা! বিধান করেন । তিনি রাজস্ব 
সন্বন্ধীয় সমস্ত কার্য ব্রাহ্মণের হস্তে দিলেন; ক্ৃষকর্দিগের প্রতি 
দৌব্াত্মা না হয়, কেহ কাহাকে ঠকাইতে না পারে, তজ্ন্ত 
সুনিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তাহার নিরম 'অন্ুসারে উৎপন্ন 
শস্তের পাচ ভাগের তিন ভাগ কৰক,পাইত, অবশিষ্ট দুই ভাগ 
সরকারে যাইত। শিব্জী আপনার কন্মচারী দ্বারা রাজস্ব 
সংগ্রহ করিভ্েন। এতদ্যাতীত তিনি সৈম্গদিগকে রাজাকোৰ 
হইতে বেতন দিবার নিম করেন । তাহার পদাতিক সৈগ্গের 
অধিকাংশই মাউলীজাতীয়। তরবাি, ঢাল ও বন্দুক ইহাদের 
প্রধান অস্ত্র। ইহার মাসে ৩৪ টাকা হইতে ১০১২ টাঁকা 
বেতন পাইত, অশ্বারোহী সৈন্ত “বগা” ও শিল্পীদার”, এই ছুই 
শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। বর্গীরা অশ্ব এবং মাঁসে ৬৭ টাঁক। 
হইতে ১৫২০ টাকা পধ্যন্ত বেতন পাইনত। শিল্পীদারেরা আপ- 
নাদের অশ্বে কাজ করিত। ইহাদের বেতন ১৮২* টাঁকা 
হইতে ৪৭৫০ টাকা পর্যান্ত ছিল। লুগনে যাহা পাওয়া বাইত 
তৎসমুদক্ব রাজ-কোষে জমা হইত। লুষ্ঠনকারীরা কেবল উপ- 
যুক্ত পারিতোৌধিক পাইত। ১* জন সৈন্ের উপর এক জন 
নায়ক, ৫* জনের উপর এক জন হীবিলদার ও ১০০ জনের 
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উপর এক জন জুমলদার থাকিত। এক হাজার পদ্দাতিক 
সৈন্ঠের অধ্যক্ষকে এক হাজারী এবং পাচ হধজার পদাতিক 
সৈম্তের অধ্যক্ষকে পাঁচ হাজারী বলা যাইত। পাঁচ হাজারীর 
উপর প্রধান সৈশ্তাধ্যক্ষ থাকিতেন। 

পদাতিকদিগের স্তায় অশ্বীরোহী সৈন্েরও শ্রেণী ছিল। 
২৫ জন অশ্বারোহী সৈন্যের উপর হাবিলদার, ১২৫ জনের উপর 
জুমলদা'র ও ৬২৫ জনের উপর স্ুবাদার ছিল। ৬,২৫৯ জন 
অন্থীরোহীর অধ্যক্ষকে পাঁচ হাজারী কহা যাইত । তর্বারি, 
চাল ও বড়শা অশ্বারোহীগণের প্রধান অস্ত্র ছিল। ইহা- 
দের অশ্বগুলি শ্ুুদ্রাবয়ৰ ও দ্রুতগামী হওয়াতে ইহারা অনা- 
ঘাসে ত্বরিত গতিতে প্রীর্ধত্যপ্রদেশে গমনাগমন করিতে 
পারিত। 

হিন্দুদিগের মতে শরতকালই দিগ্বিজয়-যুত্রার সময়। 
প্রতাপশালী শিবজী এই সময়ে মহাজাড়ম্বরে দশতৃজা 
দুর্গার পূজ। করি! দিস্থিজয়ে বহির্গত হইতেন। শিব্জী শক্র 
দিগের অধ্যুষিত জনপদ লুগ্ঠন করিতেন বটে, কিন্ত কৃষক, 
গে! অথবা স্ত্রীলোকদিগের উপর হস্তক্ষেপ করিতেন না। এই 
রূপে পরাক্রাস্ত মোগল সাঞজাজ্যের উপর মহারাষ্্ রাজ্য স্কাপিত 
হইল, এইরূপে মর্হাট্রাগণ সীধারণের নিকট একটি প্রধান 
জাতি বলিম্কা পরিগণিত হইয়া উঠিল। 

শিবজীর সহিত যুদ্ধ, ১৬৭০ ।-_আওরক্কজেব 
কোন প্রকারে হউক, শিবজীকে হস্তগত করিবার উপায় 
দেখিতেছিলেন, কিন্ত চতুর শিবজী ইহ! বুঝিতে পারিয়া ত্তাহার 
চক্রান্তে পা দিলেন না। ইহাত্তে আওরঙ্গজেব উপায়াস্তর ন 
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দেখিয়া শিবজীর বিরুদ্ধে উপস্থিত করিলেন। শিব্জী 
প্রথমে সুরত ও খানদোশ লু্ঠন করিলেন, সর্বত্র চৌথ আদায় 
করিয়! লইলেন, পরে মোগল সেনাপতি মহব্বত খাঁকে সম্মুখ 
যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিলেন । 

সত্বুরামী সম্প্রদায়,১৬৭৬।-__ইহার পর আওরঙ্গজেব 
সন্ত্ররামীদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। সাধু নামে ঈশ্বরনিষ্ঠ 
এক ব্যক্তি এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। ইহাঁবা একেশ্বরবাদী, 
সত্যপরাষণ, জিতেন্র্রির ও মিতাচারী ছিল। ভিক্ষা ও ভূমি- 
কর্ষগ করিক্া কোনরূগে দিনপাত করিত । ফদলেৰ সময় 
রাজকীয় পদাতিকেরা প্রহরীর কাঝো নিসুক্ত* থাকিত , রাজ- 
কর না দিয়া কেহ ফসল লইবা যাইতে পাণিত না। কোন 
কথায় দিল্লীর অদূনধত্তী এক জন সত্তরাশীর সঠিত প্রহরীৰ 
1ববাদ হয, ইহাতে প্রহরী পক্ষী লোকেরা আসিয়া সত্ব- 
রামীকে অপমানিত কনে । এজন্য সকল সন্ররানী একত্র দল- 
বদ্ধ হইয়! উঠে। সত্্রাটের দৈম্ত আসিলে ইচারা তাহাদিগকে 
প্বাজিত করে। ইহার পন আওরঙ্গজেব সৈম্ত প্রেরণ করির. 
ইন্থার্দিগকে ছত্রভঙ্গ কিয়! ফেলেন। 

আওরপ্জেবের ক্ষপতার ভাস ।--এই সময় 
হইতে আওরঙ্গজেবের ক্ষমভাঁর হান হইতে থাঁকে। দক্ষিণে 
মর্হাট্রাগণ যেরূপ পরাক্রমশালী হয় তাহাতে সম্রাট নাহাদি- 
গকে দমন করিতে অনমর্থ হন। মুসলমান ধন্মে আওরজ- 
জেবের অতিশয় গৌঁড়ামি ছিল। যে জিজিয়। কর আকবর বুহিত 
করিয়াছিলেন, সেই জিজিয়া কর আওরঙ্গজেব পুনঃ স্থাপিত 
করেন। বুপলমান ব্যতীত সকল হিন্দুকেই উহা! দ্বিতে হইত। 
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এজন্য হিন্দুগণ সাতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠে । বিশেষ রাজপুত" 
গণ সাম্রাজ্য রক্ষার সহায় ছিলেন। ইহাদের বাহুবলে অনেক 
স্থলে মোগলের বিজয়-পতাক উড্ভীন হইয়াছিল। আওরজজেব 
মহারাজ যশোবস্ত সিংহের ন্লিধবা পত্থী ও সন্তানদিগের প্রতি 
অত্যাচার করিয়া রাজপুতদিগকেও বিপক্ষ করিয়া তুলেন। 
এইরূপে আওরঙ্গজেবের অনেক শক্রু হয়, এইরূপে আও- 
রঙ্গজেবের প্রতাপ খর্ব হইতে থাকে । 
বশোবস্ত পিংহ রাজপুতদিগের মধ্যে সাঁতিশয় পরাক্রমশালী 
ছিলেন। তিনি সম্রাটের কার্যে কাবুলে গমন কত্ধেন। 
“জিজিয়া* কর স্থাপনের কিছু কাল পরে তাহার মৃত্যু হইলে 
তদীয় পরী ও সম্তানগরণ স্বদেশে ফিরিয়া আসিতেছিলেন। 
ছুর্গাদীস নামক এক জন পরাক্রান্ত রাজপুত ইহাদের রক্ষক হন। 
নিজের অনুমতি ব্যতীত উহার আপিয়ীছেন বলিয়া, আওরঙ্গ- 
জেব ইহাদিগকে অবরোধ করিতে আদেশ দেন। ইহাতে 
রাজপুতেরা আপনাদিগকে বার-পর-নাই অপমানিত জ্ঞান 
করেন । ছুর্গীদাস, জযপুরের রামসিংহ ও বারের রাজাসিংহ 
সমবেত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হন। ইহাতে আওরঙ্গজেব 
ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন (১৬৭৮)। 
আকবরের বিদ্রোহ ।-_-এদিকে ছুর্গাদীস আর এক 
চাতুরী থেলিলেন। তিনি রাজ্য দেওয়াইবার লোভ দেখাইয়া 
সম্রাটের পুত্র যুবরাজ আকবরকে আপনার দলভুক্ত করিলেন । 
আকবর ৭০,০০* সৈম্ত লইয়া আজমীঢ়ে পিতার সহিত যুদ্ধার্থ 
উপস্থিত হইলেন । কিন্তু স্রাট, যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া তাহার 
সমুদয় সৈম্ত আপন দলে আনিলেন। ইহাতে আকবর মর্- 
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াট্রাদিগের শবণীপন্ন হন। এদিকে উদয়পুর-রাজের সহিত 
আওরলজেবের সন্ধি হয় (১৬৮১)। 

শিবজীর কৃতকার্ধ্যতী 1-শিবজী নিশ্চেষ্ট ডি, 
মা। তিনি প্রায় সমুদর দক্ষিণাপথ হস্তগত করেন। বেরার 
ও খানদেশ লুষ্টিত হয়, কর্ণল, কডালুন, ও জিঞ্জি অধিকৃত হয় 
এবং বিলোর, তাঞ্জোর, ও মহীশূর হস্তগত তইয়া উঠে। এজন্স 
শিবজীর প্রতাপ সকলেরই ভীতি-স্থল হইয়া! দীড়াঘ। 

শিবজীর মৃত্যু ১৬৮০ 1--এইবপ প্রবল-প্রহাপ 
মোগল-সাআ্াজোর মধ্য হিন্দু বাজ্য প্রতিঠিত কৰিঘাঁ, শিবজী 
লোকান্তরিত হন। তিনি যদিও লেখাপড়া জাঁনিতেন না, 
তথাপি রাজাশাসনে বিশেষ দক্ষ *ছিলেন। তাহাব ক্ষমতা 
অফাধারণ ও সাহন অভুলা ছিল। তিনি প্রগ্ষে নিঃমহার ও 
নিরবলম্ব হ্ঈমাও ক্ষমতা 'ও সাহসের বলে একটি রাজ 
প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। আগবঙ্গজৈনের উপব চিনি বিশেষ 
বিদ্বেষ দেখাইতেন। তাহার বিশ্বাস ছিল যে, মুললমানের। 
চাঁতুরী ও প্রবঞ্চনা করিম] ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছে। এই 
চতুর ও প্রবঞ্চকদ্দিগের সহিত চাতুরী ও প্রবঞ্চনা কবা অনুচিত 
নছে। শ্শিবজী এই বিশ্বাসের বশবর্তী তইয়া চত়ুরতা পূর্বক 
মোগল সামাজোর অনিষ্ট করিয়াছেন। আওরঙ্গজেব যেমন 
মুসলমাঁন-ধর্শে আস্থা দেখাইত্েন, শিবজীও তেমন হিন্দু-ধর্ে 
প্রগাঁ অঙ্থ্রাগ প্রদর্শন করিতেন। 

[--শিবজীর মৃতার পর শঙ্তুজী মহারাষ্ট্রের 

অধিপতি হইলেন। ইনি সর্বদা! বিলাস-স্থথে মত থাকিতেন। 
.শড়ুজী আওরজজেবের পুত্র মহন্সদ্দ মজ্জম্কে পরাজিত করিয়! 


১৫৪ ভারতের ইতিহাস ] 


অনেক স্থান লুষঠন করেন। পরে তোকারাব খা নামক এক 
জন মোগল সেনাপতি তাহাকে সম্রাটের নিকট প্রেরণ বিবির 
সম্রটি তাঁহার প্রাণদণ্ড করেন। 

শাছজী ।_ _শল্তুজীর অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র শাহু পিতৃসিংহাঁ- 
সনের অধিকারী হন। এই সমক্ষে তাহার পিতৃব্য রাজারাম 
প্রতিনিধি স্বরূপ কার্য করিতে থাকেন। রাজারাম বিচক্ষণ 
ছিলেন। তিনি শান্তজী ও দনাজীকে মহাঁরাষ্ট্রীয় সৈম্তের 
অধিনায়ক করিলেন । ইহারা অনেক স্থান অধিকার করিতে 
লাগিলেন। সমস্ত দক্ষিণাপথে মহা৷ হুলস্থুল ব্যাপার ঘটিল 

জিঞ্িরছুর্গ আক্রমণ ।-_-কর্ণাটের অস্তঃপাতী জিঞ্জির 
দুর্গ মর্হাক্টাদের অধীনে “ছিল। বাঁজারাম এই ছুর্গে থাকি- 
তেন। আওরঙ্গজেবের সেনাপতি জোল্ফেক্‌রে ছুর্গ অধিকার 
করিলেন বটে, কিন্ত রাজারাঁমকে ধরিতে পারিলেন ন1। রাঁজা- 
রাম সেতারায় পলাপ্ন করিলেন। 

দক্ষিণাপথের রাঁজ্য অধিকার ।-_-দক্ষিণাপথের 
পাঁচটি মুসলমান রাজ্যের মধ্যে বিদর, অহমদনগর ও ইলিচপুর 
আওরঙ্গজেবের রাজ্যভার গ্রহণের পূর্বেই স্বাধীনতা-রষ্ট হইযা- 
ছিল। কেবল গোলকুণ্ড। ও বিজয়পুর আপনার স্বাধীনতা রক্ষা 
করিতেছিল। আওরছ্গজেব এ ছুই রাজ্য অধিকার করিতে 
কৃতসঙ্কল্প হন। কিন্ত,গ্রথমে তাহার সঙ্কল্প পিদ্ধ হয় নাই। 
শেষে আওরঙ্গজেব বহুসংখ্য সৈম্ত লইয়া দক্ষিণাপথে উপস্থিত 
হন। তিনি পচিশ বৎসর এই স্থানে থাকি আপনার অধিকার 
বৃদ্ধির চেষ্টা করেন। ১৬৮৮ অব গোলকুণ্ড! ও বিজয়পুর অধি- 
ক্কৃত হয়৷ ইহার পর সেতারা। (১৭৯) ও শেষে মর্হাট্রাদের 


মোগ্না-রাজন । ৯৫৫ 


খমেকগুলি দুর্গ আওরঙ্গজেবের অধিকারে আইসে (১৭০৪)। 
রাজারাম এই সময়ে লোকাস্তরিত হন । 

আওরঙ্গজেবের সন্কীর্ণ নীতি ।__আওরঙ্গজেবের” 
বয়স ৮৬ বৎসর হইয়াছিল । যদিও তিনি এ বয়সে সবল ছিলেন, 
স্থাপি রাজ্যের গোলযোগ ও দুশ্চিন্তায় শীত্রই অবসন্ন হইয়া! 
পড়িলেন। তীহার অধলম্বিত নীতি অতি সন্কীর্ণ ছিল। আক- 
বর' উদারতা ও সমদশিতার বলে হিন্দু ও মুসণমানদিগের মধো 
একতা স্থাপন করিয়াছিলেন। আগুরঙগজেবের রাজত্বে এ 
উদ্দাবূতা ও সমদশিহা বিলুপ্ক হয় । আওরঙ্গজেব হিন্দুদিগকে 
নিপীড়িত করিবার জন্ “জিজিযা” কর প্রচলিঙ করেন, বিশ্বস্ত 
হিন্দু সেনাপতি যশোবন্তসিংতের নিধন! জ্ত্রী ও সন্ভানগণের প্রতি 
অনৌজন্য “দেখান এবং হিন্দু-ধন্ম সম্প্রদায়ের লোকদিগকে নানা 
প্রকারে নাভিব্যস্ত করিরা তুলেন। এই সকল কারণে হিন্দুগণ 
তাহার পতি অসন্তষ্ট হইরা উঠিলেন। এ দিকে রাজযমধ্যে 
সর্বদা কলহ হইতে লাগিল; নর্হাট্টাদের আক্রমণে পথঘাট 
বন্ধ হইল। "অপর দিকে শিখগণ পণাক্রান্ত হইবা উঠিল ; দারুণ 
চভিক্ষে প্রজাগণের মৃত্যু হইতে লাগিল। সৈম্যদিগের বেতন 
বাকী পড়াতে তাহারা বিদ্রোহীঁহইতে উদ্যত হইল, এই সমস্ত 
কারণে আওরগঈগজেব বিষগ্রচিত্তে অহমদনগরে আমিলেন। এই 
স্থানে ছুরস্ত রোগ তাহাকে আক্রমণ করিল। 

আওগরঙ্গজেবের মৃত্যু, ১৭০৭ (-এই অহমদনগ- 
রেই ৮৯ বৎসর বয়সে আওবঙ্গজেবের মৃত্যু হয় (২১এ ফেব্রু- 
য়ারি )। পীড়ার সমর, তিনি কাহীকেও আপনার শয্যার পার্খে 
আসিতে দেন নাই। 


১৪৯ ভারতের ইড়্িহাল! 


আওরক্সজেবের চরিত্র |-_আঁওরজজেব সন্ষলের 

কাছে প্রগাঢ় ধার্মিক মুসলমান বলিরা, পরিচিত হইতে ইচ্ছা 
করিতেন । বাহিরে তাহার সাজ সজ্জা! আড়ম্বরপূর্ণ ছিল, কিন্ত 
গৃছে তিনি সাঁমান্তভাবে থাঁকিতেন । তিনি পরিশ্রমী, সবলেখক 
ও স্বধর্ম্দে আস্থাবান্‌ ছিলেন । শিল্পকার্ধ্যে তাঁহার পাঁরদশিতা 
ছিল। তিনি ঘরে বসিয়া অতি স্ন্দর টুপী প্রস্তুত করিতেন। 
তাহার ইচ্ছাধ এ টুপীর বিক্রয়-লন্ধ অর্থ দ্বারাই তদীয়.অস্তো্ি- 
ক্রিয়ার ব্যয় নির্বাহ তয়। যদি তিনি পিতাকে কারাকুদ্ধ ভ্রাতা- 
দ্রিগকে নিহত ও হিন্দুদিগকে নিপীড়িত না করিতেন, তাহ। 
হইলে তাহার চরিত্র প্রশংসনীয় হইত। তিনি বদিও বুদ্ধিমান্‌ 
ছিলেন, তথাপি তাদৃশ গ্রতিভা-সম্পন্ন বা দূরদর্শী ছিলেন ন|। 
সমদর্শিত। ন। থাকিলে কিরূপ অনিষ্টের স্থত্রপাত হয়, তাহ! 
তিনি বুঝিতেন না। তিনি সর্বদ] সন্দিগ্ধ ছিলেন। আপনি 
পিতার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিঘাছেন, পাছে তাহার সন্তান- 
গণও তাহার সহিত সেইকপ ব্যব্হার করেন, এই আশঙ্কা 
তিনি সর্ধদ| ব্যাকুল থাকিতেন। দিবসে তীহার শান্তি ছিপ না, 
বাঁত্রিতে তাহার নিদ্রা ছিল না, হৃদয়ে তাহার সন্তোষ ছিল না। 
কাহার প্রপির্তামহ আকবর রে সকল জনিয়ম করেন, তাহার 
রাজ্যে তৎনমুদয় উৎসন্ন হইয়া যাঁয়। রাজা অত্যাচারী, অবিশ্বাসী 
ও অদূরদর্শী হইলে রাজ্যের কিরূপ ছ্রবস্থা ঘটে, তাভা 
'্সাওব্ঙ্গজেবের রাজত্বে গ্রকাশ পাইতেছে। আওরঙ্গজেব একটি 
হদ্বমূল ও গ্রাতীপান্থিত রাঁজ্যের অধিপতি হন, দীর্ঘকাল শাদন- 
ছ পরিচালন! করেন, পরিশেষে আপনার অব্যবস্থিততা প্রযুক্ত 

“সই ববাজ্যেরই অধঃপতনে সুত্রপাত করি যান। 


মোগলু-রাজস্ব 1 ১৫৭ 


আঁওরঙ্গজেবের রাজন্ব ।--আসাম ব্যতীত সমস্ত 
উত্তর ভারতবর্ষ গ দক্ষিণাপথের অধিকাংশ স্থান হইতে 
আওরঙ্গজেব রাজস্ব গ্রহণ করিতেন। ত্ীহার ভারত-সাম্রাজ্যের্ব 
পরিমাণ বর্তমান সময়ে ব্রিটিশীধিক্ৃত ভারত-সাআজোত্র 
পরিমাণের প্রায় তুল্য ছিল। আওরঙ্গজেবের এই বিপুল 
সাম্রাজ্যের ভূমির রাজস্ব ৩০ হইতে ৩৮ কোটা টাকা! ছিল। 
কোনও সময়ে এই ৩৮ কোটী টাকা একবারে আদায় হইত 
কি না, সন্দেহ। আওরঙগজেবের রাজত্বের শেষ বৎসর ভূমির 
রাজন্য ৩০ কোটা টাকা আদায় হইয়াছিল। যাহা হউক, তাহার 
রাজত্বকালে ভূমির রাজস্ব গড়ে ৩৪,৫*,৫৮,১০০ টাকা ছিল। 
১৭৬১ অব বখন আহম্মদ শাহ দ্কোর্রাণনী দিল্লীতে উপস্থিত 
হন, তখন ধন-ভাগ্ারের কর্চারিগণ তাহাকে জানাইয়াছিলেন 
যে, মোগল-্ঠাম্রাজ্যের ভূমির রাজস্ব সর্বসশ্তদ্ধ ৩৪,৫০,৬৬,৪০* 
টাকা। দক্ষিণাপথ আওরঙ্গজেবের অধিকার-তৃক্ত হইলে ভূমির 
রাজস্ব সাড়ে ৩৮ কোটা টাকা হয়। কাশ্মীর ও কাবুলের রাজস্ব 
উহার অন্তভূক্তি ছিল। ভূমির ও অন্তান্ত বিষয়ের কর ইত্যাদিতে 
আওর্গজেবের রাজস্ব ১৬৯৫ অবে ৮* কোটা টাঁক! নির্ধারিত 
হয়। ১৬৯৭ অন্দে উহা সাড়ে ৭৭ কোটা হইয়াছিল। 


আওরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারিগণ ১৭০৭-১৭৬১। 


(পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ পর্য্যন্ত) 


বাহাদুর শাহ, ১৭০৭-১৭১২ ।--আওরজজেবের 
পুত্র মহুন্মদ মাজ্জম “বাহাঁছুর শাহ” নাম ধারণ: করিয়া লিংহা- 
সনে উপবেশন করেন । ইনি জোল্ফোকরে খা ও তাহার পিতা 


) 


১৫৬ ভারতের ইতিহাষ । 
আসদ থাকে সন্দানের সহিত রাজধানীতে রাখেন। বাছাছর 
ইছার পর বখাক্রমে মহারাষ্্র ও উদ্দয়পুর, এবং মাড়বাঁর ও 
চয়পুররাজের সহিত সন্ধি-স্থাপন করেন। 

শিখগ্ণ ।--শিখ-সম্প্রদায়ের প্রবর্তক নানকের মৃত্যুর 
পর কয়েক ব্যক্তি শিখাদগের গুরু হন। দশম গুরুর নাম 
গোবিন্দ সিংহ । ইনি শিখদ্দিগকে, অন্ত্র-বিদ্যা্ শিক্ষিত্ত করেন। 
শুরু গোবিন্দের পর বন্ধু গুরুর পদে অধিষ্ঠিত হন, ইনি পঞ্জাবে 
আিয়।'উৎপাত করাতে বাহাছুর তাহাকে পার্বত্য প্রদেশে 
তাঁড়াইয়! দেন ( ১৭১১ )। 

ইহার পরবর্তী বৎসর বাহাছুরের মৃত্যু হয়। অনেক হত্যা- 
কও ও যুদ্ধের পর জীহাদ্র শাহ রাঁজপদ গ্রহণ করেন। 

* ভাহাদার শাহ, ১৭১২-১৭১৩।-জীহাদার শাহ 
জ্োল্ফোকরে থাঁকে মন্ত্রী করেন। পর বৎসর চ্টাহার ভ্রাতৃ 
পু ফররোথ্সয়ের বিদ্রোহী হইয়া বাঙ্গালা হইতে দিল্লীতে আই- 
সেন এবং জাহাদার ও জোল্ফোকরে খাঁকে হত্যা করিয়! 
বিংহাসন অধিকার করেন। 

“* "ফর্ুরোখসয়ের, ১৭১৩-১৭১৯ 1 ফররোখসয়ের 
প্রধানত: সৈয়দ হোসেন আলি খা ও সৈয়দ আবছুল্লার সাহায্যে 
ঝ্বাজ্য লাভ করেন। কিন্তু তিনি শেষে ইহাদের বিপক্ষতাচরণে 
প্রদৃত্ত হন। সৈয়দ হোসেন দক্ষিণাপথে গিয়াছিলেন, 'এই সমক্ব 
সম্রাট তত্রত্য শাসনকর্তা দায়্দকে'হোসেনের সহিত যুদ্ধ করিতে 
গোপনে অহ্থরোধ করেন ! দাধুদ ইহাতে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত 
হুন।, কিন্তু শেষে এই যুদ্ধে তাহার প্রাণবিয়োগ হয়। এ দিকে 
সম্ভাই আবছল্লাকে বধ করিবার ষড়যন্ত্র করাতে হোসেন দক্ষিণা" 
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পথ হইতে আসিয়! তাহার প্রাথসংহার করেন। ফর্রোথুসয়ে- 
রের রাজত্বে শিখগণ মৌগল-সৈন্ের হাতে অত্যাচারের এক 
শেষ ভুগিতে থাকে । শিখগুরু বন্ধ ৭ শত অনুচরসমেত ধৃত 
হুইয়। দিল্লীতে আনীত হন । অচুচরগণের শিরশ্ছেদ হয়। বন্ধুকে 
লৌহ-পিপ্ররে কুদ্ধ ও স্ুবর্ণরঞ্জিত বসনে পরিহিত করিয়া 
প্রথমে নগর প্রদক্ষিণ কর! হয় । ছরন্ত ঘাতক বন্ধুর শিশু পুজ্রকে 
হত্যা করিয়া তাহার রুধির ইত্যাদি পিতৃমুথে নিক্ষেপ করে, 
পরে বন্ধুকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলে । এত অত্যাচীরেও শিখগণ 
সাহসশূন্ত হয় নাই । অত্যাচারে ও অবিচাঁরে ক্রমে তাহাদের 
সাহস ও পরাক্রম বাড়িতে থাকে । শেষে এই পরাক্রম ও 
সাহসের বলে তাহারা সম্মুখ-সমরে *অরাতিনিপাতে সমর্থ হ্য়। 

ফর্রোখময়ের নিহত হইলে সৈয়দেরা। ক্রমান্বয়ে সমস্‌ 
উদ্দীন আবুল বর্ফাত ও রফিউদ্দৌল! নামক ছুই ব্যক্তিকে 
বীজ! করিয়া পদচ্যুত করেন। অবশেষে মহম্মদ শাহ দিল্লীর 
অধিপতি হন। ' 

মহম্মদ শাহ, ১৭১৯-১৭৪৮।- আবুয়লফতে নামের 
উদ্দীন মহম্মশ শাহের রাজ্যপ্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই কয়েক 
স্থানে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। মালবের শাসনকর্ভী আসফজ। 
স্বাধীন হইয়। সত্রাটের সৈন্য পরাজিত করেন (১৭২০)। এই 
যুদ্ধে সৈর়দের। সেনা-নার়ক ছিলেন। যুদ্ধের পর সম্রাটের 
আদেশে সৈয়দ হোসেন নিহত হন এবং সৈয়দ আবছুল্লা অন্ত 
ব্যক্তিকে রাজা করিবাঁর চেষ্টা পাওয়ায় কারারুদ্ধ হইয়! থাকেন । 

মহম্মদ শাহ আসফজাকে বিশেষ শাস্তি দিতে (হয়দরাবাদের 
শাসনকর্তী মবারিজকে অন্থুয়োধ করাতে, আসফ মবারিজকে 


5৬০ ভারতের ইতিহাস । 
পরাঞ্জিত ও নিহত করেন, এবং তাহার ছিন্ন মস্তক দিল্লীতে 
পাঠাইয়া'দেন (১৭২৫) 
ঃ পেশব1 ।- আওরঙ্গজেব শত্তজ্ীকে হত্যা করিয়া! তদীর 
পুত্র শাহকে বন্দী করেন। রা'জারাম শাহর নামে রাজ্য শাসন 
করিতেন । শাহ ১৭*৭ অবে বন্দিত্ব হইতে মুক্ত হইয়া, মহারাষ্ট্রে 
যাইয়! রলজী বিশ্বনীথকে আপন রাজ্যের মন্ত্রী করেন। এই 
মন্ত্রীর উপার্ধি “পেশবা” হয়। বলজীর মৃত্যু হইলে তৎপুত্র 
বাজীরাও পেশবা হন। বাঁজীরাও অতিশয় কর্মক্ষম ছিলেন। 
শিবজীর পর তাহার স্তায় উপযুক্ত ব্যক্তি মর্হাটাদের মধ্যে জন্ম 
গ্রহণ করেন নাই। তিন মোগল-শাসন উচ্ছেদের জন্য কৃত- 
সঙ্কল্ন হইয়া উঠেন। এই অকধি পেশবারই অসাধারণ প্রতৃত্ব হয়ঃ 
শিবজীর বংশধরগণ সেতারায় সাক্ষীগোপালের ন্যায় থাকেন। 
এ দিকে রাজারামের পুত্র শক্ভুজী, তাহার মাতা* তারাবাইর 
সাহায্যে কোলাপুরে আধিপত্য স্থাপন করেন। 
বাজীরাও মালব ও গুজরাট অধিকার করেন এবং বুন্দেল 

থণ্ডে প্রবেশ করিয়া তথায় আধিপত্য বন্ধমূল্য ধরিয়া তুলেন। 
ইহার পর যমুনার তীরবর্তী দেশনমূহ লুঠন করিতে করিতে 
দিল্লী পর্য্যস্ত উপস্থিত হন (১৭৩৭)। কিন্ততিনি দিল্লী আক্রু- 
মণ করেন নাই। আসফজা দিল্লীর সেনাপতি হইয়া ইহার 
গতিরোধে অসমর্থ হইয়1 পড়েন, শেষে পরাজিত হইয়! নম্্দা ও 
চস্বলের মধ্যবর্তী ভূভাগ সমর্পণ করিতে বাধ্য হন। এই মর্হাটা 
সৈন্তের অধিনায়ক উদয়জীপুয়ার, মহ্লার হোলকার ও রণজী 
সিঙ্গিকা' হইতে তিনটি বাঁজবংশের উৎপত্তি হয়। এই সময়ে 
ভারতবর্ষে আর এক বিপদ আসিয়া পড়ে । 
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নাদের শাহের ভারপ্তবর্ষ আক্রমণ, ১৭৩৯ ।-- 
নাদের শাহ খোরাসান-বাসী। পারস্তের রাঁজা তমাম্প্‌ 
খিল্জীদিগকর্তৃক রাজ্যচ্যুত হইলে নাদেরের সহায়তায়, 
পুনর্বার রাজ্য লাভ করেন। পরিশেষে নাদের তাহাকে দূরী- 
ভূত্ব করিয়া স্বয়ং রাজা হন, এবং বহুসংখ্য পারশীক সৈন্য 
লইয়া কাবুল ও কান্দাহার অতিক্রম পুর্ব্বক ভারতবর্ষে অহে- 
সেন। নাদের লাহোর অধিকার করিয়া কর্ণালে মহম্মদ শাহকে 
পরাজিত করেন। এইরূপে দিলীরাজ নাদেরের শরণাপন্ন 
হইলে নাদের তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া রাজধানীতে উপনীত হন। 
প্রথমে নাদেরের সৈন্য শাস্তভাবে দিল্লীতে অবস্থিতি করে, 
কিন্তু শেষে নাদেরের মৃত্যার সম্বন্ধে একটা অমূলক জনবব প্রচা- 
রিত হওয়াতে নগরবানিগণ উংসািষ& হইবা কয়েক জন পাৰ- 
শীকের প্রাণসংহার করে। এজগ্ত নাদেরের, সৈশ্তগণ দিল্লীর 
অধিবাসীদিগঞ্চে সমূলে নির্মূল কবিয়া তুলে। নাদেৰ অপরি- 
মিত ধনরাশি লইন্না পারগ্তঠে প্রতিগমন করেন ট৭১০)। 

নাদের চলিঘ্লা গেলে মব্হাট্রাগণ আবার জাগিফা উঠ্ঠে। 
কিন্ত ইতিমধ্যে পেশরা বাজীরাওল হঠাত মৃত্যু হয় (১৭৪০) 
তৎপুত্র ব্লজীরাও পেশবা হইয়া মালব আক্রমণ ও অধিকাৰ 
করেন (১৭৪৪ )। 

ইহার চারি বৎসর পরে শাহর মৃত্য ভয়। রাজারামের 
পৌত্র দ্বিতীয় রাজারাম তাহার পদে অভিষিক্ত হন। 

আহম্মদ খ! দোর্রাণীর ১ম আক্রমণ |-_:8৭ 
অব নাদের শাহ নিহত হন, এবং দোর্রাণী জাতির (ইহার! 
আফগানবংশীয় এবং “আবদালী” নামেও প্রসিদ্ধ) অধ্যক্ষ 


১৬২ ভারতের ইতিহাস । 
আহম্মদ খাঁ পঞ্জাব আক্রমণ করেন'। মহম্মদ শাহের পুক্র অহম্ম- 
দের সহিত যুদ্ধে তাহার পরাজয় হয়। 
«. পর বৎসর মহম্মদ শাহের মৃত্যু হয়। তৎপুত্র. অহম্মদ শাহ 
রাজ্য অধিকার করেন। 
অহম্মদ শাহ,১৭৪৮-১৭৫৪ 1-_-অহম্মদ শাহের সময় 
রোহিলা নামক রোহিলখণ্বাসী আফগাঁনেরা অতিশয় পরা- 
ক্রাস্ত হইয়া! উঠিয়াছিল। ইহারা ক্রমে এলাহাবাদে আসিয়া 
উপস্থিত হইল । ইহাদের গতি রোধ করিতে অহম্মদ শাহের 
শক্তি ছিল না। সুতরাং রাজমন্ত্রী মর্হাট্টাদের সাহাব্য প্রার্থন। 
করিলেন। মরুহা্ারা আপদির়া! ইহাদিগকে দূরীভূত করিল। 
মর্হা্টা সেনাপতি দশধিয়া ও হোঁলকার পুরস্কার স্বরূপ জার়গীর 
পাইলেন। 
আহম্মদ'খা দোর্রাণীর ২য় আক্রমণ ।-__১ ৭৫৩ 
অবে অহম্মদ খা দোর্রাণী পঞ্জাবে আসিয়া এ স্থান অধিকার 
করেন, এবং পশাহ// উপাধি ধারণ করিয়া ফিরিয়া বান। 
ইহার পর বৎসর আসফজার জোষ্ পুত্র গাজী উদ্দীনের সহিত 
অহম্মদ শাহের বিবাদ হয়। ইছাতে গাজী উদ্দীন তাহাকে 
পরাজিত, অন্ধ ও রাজ্যচ্যুত করেন । 
দ্বিতীয় আলমগীর, ১৭৫৪-১৭৫৯ __গাঁজী উদ্দীন 
ইহাকে সিংহাসনে আরোহিত করিয়া স্বয়ং রাজমন্ত্রী হন। 
আহম্মদ শাহ দোর্রাণীর দিল্লতে আগমন ।-- 
গাজী উদ্দীন বিশ্বাসঘাতক। পূর্বক আহম্মদ শাহের নিয়োজিত 
পঞ্জাবের শাসন-কর্তীর বিধবা পত্ীকে কারারুদ্ধ করিলে 
আহম্মদ ক্রোধান্ধ হইয়। দিল্লীতে উপস্থিত হন, এবং উহা! এক- 
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বারে বিধ্বস্ত করিয়া, গাজী উদ্দীনের প্রভাব খর্কোর জন্য আর 
এক জন মন্ত্রী নিয়োগ পূর্বক স্বস্থানে প্রতিগমন করেন 
(১৭৫৭)। এ দিকে গাজী উদ্দীন মরহাট্রাদদের সাহায্যে দিলু, 
পুনরধিকার করেন। 

দ্বিতীয় আলমগীরের মৃত্যু, ১৭৫৯ ।__ইহার পর- 
বংসর মর্হাট্রা সেনাপতি রাঘব পগ্নাব অধিকার কবেন। 
পরবর্তী বৎসর দ্বিতীয় আলমগীর গাজী উদ্দীন কর্তৃক নিহত 
হন। 

. মর্হাট্রাকর্তৃক দিল্লী অধিকার, ১৭৬০ 1--এই 
সমর পেশবার প্রবল প্রতাপ। হিমালঘ স্তইতে কুমারিক। 
পর্যন্ত ভূভাগ তাহার প্রতাপে কম্পিত হইনেছিল। দিল্লীর 
দিংহাসন শুন্য দেখিব! পেশবা উহা লইতে ইচ্ছা করিলেন, এবং 
মোগলদিগকে তাড়াইবা সমস্ত ভারতবর্ষ আগানাদের অধীনে 
আনিভে উদীত হইলেন । পেশবা, সদাশিব রাও ও বিশ্বনাথ 
নাঁমক দুই জন সেনাপতিকে ব্হুপংখ্য সুশিক্ষিত সৈন্ঠ ও কামান 
ইত্যাদি দিয়া পাঠাইলেন। মহারাষ্বী সেনাপতি অবলীঙগার় 
দিল্লী অধিকার করিলেন। 

ইহার অব্যবহিত পরেই মহারাষ্ীৰ বেনাপতিদ্বয় শুনিভে 
পাইলেন, আহম্মদ শাহ দৌর্রাণী বহুসংখ্য রোহিলার সহিত 
ধমুনা পার হইতেছেন, স্বতরাং সদাশিব দ্রুতগতিতে পানিপথে 
উপস্থিত হইলেন। এ দিকে আহম্মদ শাহও আপিয়া তাহার 
নিকটে শিবির স্থাপন করিলেন। এইরপে যুদ্ধ-কুশল সেনাঁপতি- 
্য়ের যুদ্ধকুশল ও সাহসী সৈম্ভগণ ভারতবর্ষে আপনাদের 
প্রাধান্ স্থাপনার্থ দণ্ডায়মান হইল। 
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পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ, ১৭৬১, ৬ই জানুয়ারি । 
স্এই যুদ্ধে আহম্মদ শাহ বিঙ্গয়ী হন মর্হাট্রাগণ সম্পূর্ণরূপে 
এীরাজিত ও ছিব ভিন্ন হইয়া যায়। তাহাদের প্রায় ছুই লক্ষ 
সৈন্ সমর-ক্ষেত্রে শয়ন করে | পানিপথের যে প্রথম যুদ্ধ ভারত- 
বর্ষের অবস্থা পরিবর্তিত করিয়াছিল, যে দ্বিতীয় যুদ্ধ ভারতবর্ষে 
আকবরের শাসন বন্ধমূল করিয়া তুলিয়াছিল, এক্ষণে এই তৃতীয় 
যুদ্ধ ভারতবর্ষে অন্য এক পরাক্রান্ত জীতির আধিপত্য বিস্তারের 
স্থবিধা করিয়া দিল। 

আহম্মদ শাহ বিজয়ী হইয়া মহাঁসমারোহে দিল্লীতে উপনীত 
হইলেন এবং সেখানে কয়েক দিন থাকিয়া স্বরাজ্যে প্রতিগমন 
করিলেন। ইহার পর আর তিনি ভারতবর্ষে আইসেন নাই। 
মর্হাট্রারা৷ অবসন্ন হইয়া নর্খ্দাপারে উপস্থিত হইল। পেশবা। 
এই পরাজয়ের সবাঁদে ভগ্রচিত্ত হইয়। পড়িলেন । শীঘ্ঘই দুরস্ত 
রোগ আপিয়। তাহার সমস্ত ছুর্ভাবনীর শেষ করিল। 

মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতন,১৭৬১-১৭৬৫ ।--- 

পানিপথের এই তৃতীয় যুদ্ধের পর রাজ্যে অরাজকতা উপস্থিত 
হয়। মোগল সম্রাটগণ গৌরব্রষ্ট হইয়! পড়েন। যদ্দিও ইহারা 
দ্বিতীয় আকবর প্রভৃতি উচ্চতর উপাধি গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে 
বসিতেন, তথাপি ইহাঁগের কোনও ক্ষমতা বা প্রাধান্ত ছিল 
নধ। এই সময়ে ইঙ্গরেজেরা ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে আপনা 
দের আধিপত্য বদ্ধমূল করিতেছিলেন। ক্রমে ভারতবর্ষ ইহা- 
দেরই হন্তগত হয়। দ্বিতীয় আলমগীরের পুত্র আলিগোহর 
“শীহ আজম” নাম পরিগ্রহ করিয়া ইঙ্গরেজদিগের রক্ষীধীনে 
এলাহাবাদে অবস্থিতি করিতে থাকেন। 
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মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতনের কারণ ।-.. 
আকবর ভারতের হিন্দুরাগণের সহিত স্ভাব স্থাপন করিয়া, 
মোগল. সাম্রাজ্য বদ্ধমূল করেন। হিন্দুগণের সাহসে ও পরা-' 
ক্রমেই রাজ্যের অস্তঃশক্র ও বহিঃশক্রর ক্ষমতা রোধ হয়। 
কিন্ত আওরঙ্গজেবের সন্কীর্ণ নীতির দোষে হিন্দুগণ বিরক্ত হইয়া 
উঠেন। স্থতরাং তাহার সময় হইতেই রাজ্যেৰ বল হ্রাস হইতে 
থাকে । মুসলমান আক্রমণকারিগণ আফগানিস্তান হইতে ভারত 
বর্ষে উৎপাত আরম্ত করে। রাজ্যের মুসলমান শাদনকর্তারা 
আপনাদের শাসনাধীন প্রদেশে স্বপ্রধান হইতে থাকেন। পরা- 
্রান্ত হিন্দুরাজারা ইহাদের ক্ষমতা রোধ করিতৈ উদ্যত হন 
নাই। এদিকে শিখ ও মব্হাট্টারা পরাক্রমশালী হইয়া উঠে। 
প্রধানতঃ এই সকল কারণেই মোগলদিগের বিপুল সাত্রাজ্যের 
অধঃপতন হয় ।* 

ভারতবর্ষের সাধারণ অবস্থা ।__-মোগল শাসন- 
প্রণালী সর্বাংশে যথেচ্ছাচার ছিল। সম্রাট, ইচ্ছান্ুসারে 
লোককে দণ্ডিত করিতে পারিতেন, উন্নত করিতে পারিতেন, 
সম্মানিত বা অপদস্থ করিতে পারিতেন। অনেক স্থলে 
তাহার ইচ্ছাই বিধি ছিল। তিনি ইচ্ছান্ুসারে কন নির্ধারিত 
করিতেন, ইচ্ছা হইলে সেই করের হার বদ্ধিত করিয়! 
তুলিতেন। তাহার ইচ্ছায় সন্রান্ত ব্যক্তি পদচ্যুত হইতেন, এবং 
এক জন সামান্য লোক সেই সন্্ান্ত ব্যক্তির আসন অধিকার 
করিতে পারিতেন। কিন্ত রাজ্যে এদ্প বথেচ্ছাচার-প্রণালী 
থাকিলেও যোগল-শাসন-কালের প্রথমাংশে প্রজার বিশেষ 
নুখী ও সমৃদ্ধ ছিল। রাজন্ব আদায়ের জন্ত সত্রাটুকে কোন রূপ 
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কষ্ট পাইতে হইত না। ভূমি প্রচুর শল্তশালিনী ও রাজ্যের 
অবস্থা উন্নত ছিল। প্রজার! সন্তষ্টচিত্তে রাজাকে নিয়মিত- 
"রূপে কর দিয়া সন্তপ্টচিত্তে জীবিকা নির্বাহ করিতে সমর্থ 
হইত। সম্রাট, নিত্য নৃতন কর গ্রহণের ব্যবস্থা! করিয়! তাহা- 
দিগকে উৎপীড়িত করিতেন না। 
এই . প্রথম অবস্থায় সম্রাট্গণ প্রায়ই বিনয়ী, উদারচিত্ত ও 
প্রজাবৎসল ছিলেন। তাহারা! বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে আসিয়। 
আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আপনাদিগকে 
বৈদেশিক বলিয়া ভারতবর্ষবাঁদীদ্দিগকে অবজ্ঞার চক্ষে চাহিয়। 
দেখিতেন না“ তাহারা সর্ধ্বাংশে ভারতবর্ধীয় ছিলেন, এবং 
ভারতবর্ষীয় হইয়! ভারতবর্ষের উন্নতি ও মঙ্গলবিধানে সর্বদা যত্ব- 
গর থাকিতেন। ভারতবাসীর সহিত তাহাদের জেতৃ-বিজিত 
সম্বন্ধ ছিল না। এ সম্বন্ধ তাঁহারা একবারে উঠাইয়া দিয়াছিলেন। 
আকবর শাহ রাজপুতর্দিগের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন 
করেন'। মোগল সম্াট্গধ ভারতবাসীকে ভাই বলিয়া আদর 
করিতে কাতর হইতেন না । তাহারা সমুদয় উপযুক্ত ব্যক্তিকেই 
প্রধান প্রধান কর্মে নিষুক্ত করিতেন ইহাতে জাতিভেদ বা 
বর্ণতেদ করিতেন না। আকবরের সময়ে তোড়রমল প্রধান 
রানজস্ব-মনত্রী ও মানসিংহ প্রধান সেনাপতি ছিলেন। মিরভুরা। 
নামমাত্র মন্ত্রী হইলেও রাজা রঞ্জুনাথ আওরঙ্গজেবের মন্ত্রিত্ব এবং 
জব্বমিংহ ও বশৌবস্ত সিংহ প্রধান সেনাপতিত্ব করিতেন । রৃতন- 
চাদ ফর্রোখসয়েরের প্রধান মন্ত্রীর কা চালাইতেন। বিক্রম- 
জিৎ ও রাজা ভীম, শাহজহীর প্রধান সেনাপতি ও প্রধান 
সহ্থায় ছিলেন । সুতরাং মোগল-ভূপতিগণ জাতিগত ও ব্যক্তি- 
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লগত বৈষম্য দূর করিস, উপযুক্ত বোধ হইলে সকলকেই এক 
ভূমিতে দণ্ডায়মান ক্রিত্রেন। তাহার স্বয়ং ব্যসনাসক্ত হই- 
লেও প্রজার্দের মধ্যে যাহাতে উক্ত দোষ দূর হয, তাহার “ 
চেষ্টা পাইতেন। তীহারা সর্বদা! জীকজমকে মত্ত থাকিলেও 
সর্বদা প্রজা-শোষণে বিরত ছিলেন। আকবর আপনার রাজদ্ব- 
সময়ে সমদর্শিতার একশেষ দেখাইয়াছিলেন। জাহাগীর স্বয়ং 
মদ্যপায়ী হইলেও রাজ্য-মধ্যে মদ্যপান ও তাযাক ব্যবহার 
নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন, ইহাতে বাণিজ্যের ক্ষতি হইলেও প্রজা- 
দের ক্ষতি করিতে উদ্যত হন নাই। শাহজহা অট্রালিক 
প্রভৃতির নির্ীণে ও বহুসংখ্য সৈন্ের তরণ+পোষণে প্রচুর 
অর্থ ব্যয় করিলেও বাজ্যের অবস্থা উন্নক্ত করিয়াছিলেন। এত 
বায় করিয়াও তিনি ধনাগারে নগদ ২৪১০৭১০৯১০০ টাকা 
রাখিয়া লোকাল্তরিত হন। অথচ শাহজহা নূতন কর করিয়া! 
প্রজাদ্দিগকে উৎ্পীড়িত করেন নাই! 

কিন্তু এ ন্তায়পরতা, উদ্বারতা, ও বিবেক-বুদ্ধি শাহজহইণর 
পহিতই তিরোহিত হইল। পরবর্তী সম্রাট, অব্যবস্থিত-চিত্ত ও 
প্রজার হিতসাধনে উদাসীন হইলেন। এ দ্রিকে মর্হাট্রা ও 
শিখেরা প্রবল হইয়। উঠিল । এই সময়ে মোগল-সম্াজ্য বিশৃ 
ছল হইয়া পড়িয়াছিল। 

আকবরের সময়ে মোগল-সাআজ্য সুশৃঙ্খল হইয়া উঠে। 
পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, আকবর আপনার সাত্রাজ্য পঞ্চঘশ সুবায় 
বিভক্ত করিয়াছিলেন। আপন আপন স্থবাযর় সুবাদারদিগের 
অসীম ক্ষমতা ও গ্রভুত্ব ছিল ।. হুবাদারেরা কর সংগ্রহ কি 
প্লশাটের নিকট পাঠাতেন। প্রতি স্থবায় শান্তিরক্ষার ভার 


০ ভারতের ইতিহাস । 
ফৌজদারদিগের উপর ছিল। গল্ীবানীদিগকে সকল সময়ে 
রাজ-দরবারে যাইতে হইত না। কোন রূপ বিবাদ উপস্থিত 
হইলে গ্রামের মণ্ডল ও পঞ্চায়ত দ্বারা তাঁহার মীমাংসা হইত?। 
প্রজারা আপনাদের কর জমীদারকে দিত । জর্মীদার উহা! 
হইতে রান্গার প্রাপ্য অংশ হুবাদারের নিকট পাঠাইতেন। 
ইরূপে সমস্ত সবার কর সংগৃহীত হইলে উহা দিল্লীতে প্রেরিত 
হুইত। কিন্ত প্রদেশীয় শীসনকর্তারা প্রজাদের উপর অনেক 
'জময়ে অত্যাচার করিতেন। এইরূপ যথেচ্ছাচার তারতররষের 
নেক রাজত্বেই দেখা মায়। 

' জহাগীরের রাজত্বকালে ইঙ্গ লণ্ড হইতে স্তার তমাস্‌ রো 
মামক একজন দূত্ত এন্ডদেশে আইসেন। মোগল সমাটের 
দৈনন্দিন কার্ধ্য কিন্ধপে নির্বাহ হইত, তাহা! ইহার লিখিত 
বিবরণে জান! হায়। স্তাঁর,তমাস রো! পিখিয়াছিলেন, “সম্রাট, 
শ্রাভঃকালে শধ্য। হইতে উঠিয়া, গবাক্ষের নিকট দীড়াইয়া, 
নীচে যে সকল প্রজা রাজ-দর্শনেচ্ছ হইয়া থাকিত, তাহাদিগকে 
দর্শন দিতেন। বেলা দ্বিগ্রহরের সময় পুরর্বার সেই গবাক্ষদেশ 
দিয়! ব্যাজ, হস্তী প্রভৃতির যুদ্ধ দেখিতেন ! অপরাহে তাহাকে 
ঘ্রবারে বধিয়া রজ-কার্ধ্য নির্বাহ করিতে হইত। রাজ-দরবারে 
যাইবার সকলেবই অধিকার ছিল। দরবার-শেষ হইলে সম্রাট, 
সদ্ধ্যার সমর নিভৃত গৃহে যাইয়! বিশ্বস্ত য়াত্যদিগের. গ্লহিত 
মন্ত্রণ! করিতেন । এই নিভৃত গৃহের নাম, “গোসলখানা” ছিল। 
_. ফখন সম্রাট, আওরক্কজেবের হস্তে শীসন-দণ্ড ছিল, তখন 
বেয়ে নামক এক ন করাপী ভ্রযণকার্ধী অনেক দিন এতদ্দেশে 
রাম করি্জাছিলেন। বেয়ে আপনার ত্রমপবৃতাহত্ত তারত- 
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বর্ষের তদানীস্তন অবস্থা বর্ণন! করিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখি- 
ক্কাছেন, "বাঙ্গালীর অনেক স্থান মিশর দেশ অপেক্ষাও উর্বর । 
এই দেশে অপর্যাপ্ত ধান্/ তুলা, নীল ও রেশম প্রভৃতি উৎপন্ন 
হয়। ভারতবর্ষের অনেক স্থানই বহ-লোকাকীর্ণ। শির্িগণ 
শাল, গালিচা, রেশন ও সুতার কাঁপড় প্রতৃতি প্রস্তত করে। 
এই সকল বাণি্য দ্রব্যের বিনিময়ে পৃথিবীর অনেক স্থান হইতে 
বর্ণ ও রৌপ্য আসিয়া! ভারতবর্ষে জমা হয়। ভারতবর্ষীয়ের! 
অপর দেশোতৎপন্প দ্রব্য অধিক পরিমাণে ব্যবহার করে না। 
স্তরাং এই স্বর্ণ ও রৌপা প্রায় সমস্তই অন্যত্র না গিয়া ভারত- 
বর্ষে থাকিয়া যায়। এ জন্ত অতি সামান্ত অবস্থার লৌক্‌ও 
আপনার স্ত্রীকে স্বর্ণ ও রৌপোর অলঙ্কার দিয়া থাকে। 
"ভারতবর্ষের আমদানি দ্রব্য অনেক প্রকারের ইঙ্গলও ও * 
অন্তান্ত দেশ * হইতে সীসক; ফরাসী দেশ হইতে কাপড় ? 
তাভার, আরব, পারশ্ত দেশ হইতে অশ্ব; বুখানা প্রস্থৃতি 
স্থান হইতে আঙ্গুর, বাদাম, পেস্তা, কিস্মিস্‌ প্রস্ততি; মাল 
দ্বাগ হইতে কড়ি) মিশর দেশ হইতে গণ্ডারের শৃঙ্গ, হর্তীদস্ত 
ও ক্রীতদাস $ চীন দেশ হইতে মৃগনীভি ও কাচের বামন, এবং 
পিংহল দ্বীপ হইতে হস্তী, নানীবধপ মসল! ও যুক্ত আইসে। 
“রাজগুত রাজ। ও ওমরাহগণ সৈল্যাধ্যক্ষ হইয়া থাকেন। 
প্রভোক অস্বীরোহা টন্ধ মাসে ২৫ টাকা বেতন পান্ন। 
পদাতিকদিগের বেতন শ্রেণী অন্ুনারে, দশ, পনর ও কুড়ি 
টাকা। ইঙ্গরেজ, কবাসী, পর্্,গীজ বা ওলনাজ সৈন্ক ফামান 
চালাইয় থাকে । প্রথমে ইহারা মালিক ছুই শত টাকা বেতন" 
পাইত।॥ শেদে মোগলেন্বা কামান চালান অভ্যাস করিলে 


নটি 


প্গুর, ভারতের ইত্তিহাস। 


ছনথাকের বেতন-ও২ টাক্ষা'হয়। সম্রাটের নিকট প্রায় ৪*১৭০০ 
অন্থায়োহী ও ১৫,০০১ পঞ্ধাতিক থাকে । ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের 
*ৈস্ক একত্র করিলে সম্রাটের সর্বস্তদ্ধ ছুই লক্ষ অঙ্খারোহী ও 
একব্লক্ষ পদাতিক হয় 1" 

.»দেনাপতি ও পাঁসনকর্তারা! রাক্জকোষ হইতে আপনাদের 
বেতন শ্রীপ্ত হন না। ইহাদদিগকে জাইগীর দেওয়া হয়। 
ন্ট জাইগীর ব্যতিরিক্ক জন্য ভূমি ইজারা করিয়া দেন। ওই 
জাইগীরদার ও ইজারাদারের! সময়ে সময়ে প্রজাদের উপর 
উৎপাত ও অত্যাচার করিয়া! থাঁকে। ইহাঁদের ভয়ে অপেক্ষা 
সত সঙ্গতিপন্ধ লোকেও নিতীস্ত দরিদ্রের স্তায় ' কালাতিপাত 
করে, এবং আপনাদের সম্পত্তি মাটিতে পুতিয়া রাখে । শিল্পীর 
'স্কাল ত্রব্য প্রস্তুত করিতে সাহসী হয় না, যেহেতু জাইগীর- 
দাবেরা উহ! দেখিলেই লোভে পড়িয়া কাড়িয়াঞ্সয়। ইহাতে 
বাণিজ্য ও শিল্পের বিস্তর অবনতি হইয়া থাঁকে। 

“্বজদেশ শন্ত সম্পত্তিপূর্ণ। যেখানে যাওয়া ফায়, সেই 
খানেই ইহার শ্তামল শৌভা! দেখিয়া! নেত্র পরিতৃপ্ত হয়। এই 
দেশে এত ধান্ত জন্মে যে, তদ্বারা সমস্ত বাঙ্গালায় ও অন্তান্ত 
অনেক ঘেশের লোকের ভরণপোষণ নির্বাহ হয়। বাঙ্গালাঁর 
চিনি, তুলা, রেশম প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেশে গিয়া থাকে। এই 
দেশে টাকার কুড়িটি মুরগী পাওয়া যায়। . হাস, ছাগল প্রভৃতির 
হুল এইরূপ অল্প। মত্ত এত পাওয়া যায বে, ভাহার সংখ্য! 
ক্ষয়! কর! যায় না। রাজমহল হইতে সমুদ্র পর্যপ্ত গর্লার ছুই 
প্লিকে দহুসংখ্য খাল দেখা যায়। বাণিজ্যের সুবিধার জন্ত 
এই লক্ষণ খাল কাটা হইয়াছে। খালের উভয় পার্থ্ে লোকাঁ 
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কীর্ণ নগর, পল্লী ও শশ্তপূর্ণ শ্তামল ক্ষেত্র আছে। যত কার 
দেখা বায়, তত বারই প্র সকল দৃষ্ত নয়নের অনির্বচনীয় প্রীতি 
সম্পীদন করিয়া থাকে ৯ 

এতত্ব্যতীত আইন আকবরী পাঠে জানা যায় যে, "মোগল- 
রাজত্বে প্রজার .করস্বরূপ স্বর্ণ ও রোপা মুদ্রা দিত! শত্ত গ্র্রা 
নের নিয়ম ছিলন!। প্রথম কিন্তীর খাজানা দিবার সঙ্য় 
প্রজারা পরিচ্ছন্নবেশে আসিত ।” পরাধীন ও অত্যাচরিত দেশও 
এক সখয়ে কিরূপ সম্পত্তিশীলী ছিল, তাহা! এই সকল বিবরণে 

ছদয়ঙ্গম হয়। 
বাঙ্গালার জমীদার |-__-মোগল-শীসনে বাঙ্গালীরা বিশেষ 
পরাক্রমশালী ছিলেন । আইন আকবরীতে লিখিত মাছে বাঙ্গা- 
লার জমীদারেরা ৮,০১,১৫৮, পদাতিক, ১,১৭৩ হস্ত্রী, ৪,২৬০ 
কামান ও ৪,£** নৌকা যোগাইতে পারিতেন। পরাক্রাস্ত বাসন 
ভুইয়া বিবরণ অনেকের মুখেই শুনিতে পাওয়া ধার়এ ইহা 
দের দূর্গ ছিল, যুদ্ধরপোত ছিল। ইহারা যুদ্ধস্থলে বীরত্ব দেখাই- 
তেন, সাহস দেখাইতেন | ইহারা! সৈম্ত দিয়া, অস্ত্র দিয়!, যুদ্ধ" 
পৌোত দিয়া বাদশাহের সাহাধ্য করিতেন। ইহারা গৌড়েক্। 
অধিপতির অধীনে থাকিয়া শেষে আপনাদের ক্ষমতাবলে 
স্বাধীন হন। ইহারা কাহাকেও কর দিতেন না, বা কাহারও 
অধীনতা স্বীকার করিতেন না। ইহারা আপনাআপনি 
স্বাধীন রাজ! হইয়া, যুদ্ধের জন্ত এবং পর্ত,গীজ ও মগ দগা- 
* ধার ভু'ইয়ার খে যশোহরের প্রতাপাদিতা, ভূষপ্যর যুকুদগরায 


চক্রত্বীপের কঙ্দর্প নারায়ণ, বিক্রগপুয়ের ফেদার রায়, গিহিঠ ঈশা খা, 
ধ্রভৃতি কয়েক জন প্রধান । 


উন ভারতের ইঞ়িহাস। 

“দের আক্রমণ নিবারণ জন্ত সৈল্ত ও সামরিক পৌত রাখিতেন। 
রদোগ্রলাযিনেও বাঙ্গাণীর বীরত্ব অস্তহিত হয় নাই। 

রঃ * বাঙ্গালা: 1র ।-_-এতঘ্যতীত মোগল রাজদ্দে বাঙ্গা- 
লান্ন অনেক লক্ধ-প্রতিষ্ গ্রস্থকারের আবিভীব হয় । এই সময়ে 
কণ্চকতার শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল । কথকেরা রামায়ণ ও মহাভারত 
প্রভৃতির কথা মধুর স্বর-সংযোগে গান করিয়া বেড়াইত। কাশী- 
'দ্বীম দাস কথকদিগের নিকটে মহাভারতের কথা শুনিয়া প্রাঞ্জল 
পদ্যে মহাভারত রচন! করেন । ইনি “দেব” উপাধিধারী কায়স্থ । 
কাটোক়ার নিকট সিঙ্গি গ্রামে ইহার বাসস্থান ছিল। কাশী- 
রামের মহাভারত ব্যতীত কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডী, ঘন- 
রামের শ্রীধরশমঙ্গল, রামগ্রীসাদদের পদাবলী, ভারতচন্ত্র রায়ের 
অরদামক্গল, এই,সময়ে লিখিত হয়। জমীদারগণ পঞ্ডিত ও গুণী 
লোকের সমাদর করিতেন, এবং নিষ্ষর ভূমি প্রত্থতি দিয়! ইহা- 
দের অর্থচিত্তা দুর করিয়া দ্িতেন। অনেক গ্রন্থকার এই সকল 
জমীদীরের আশ্রয়ে থাকিতেন। বর্ধমান জেলার অন্তর্গত 
ফাসুন্তা গ্রামে মুকুন্দরাম চক্রবর্তী জন্মগ্রহণ .করেন। ইনি 
মেদিনীপুরের জমীদার বাঁকুড়! রাক্স ও তৎপুজ্র রদঘুনাথ রায়ের 
আশ্রয়ে থাকিতেন। রঘুনাথ রায়ের আদেশে মুকুন্দরাম 
'চণ্ডভীকাব্য রচনা করেন। রামপ্রসাঁদ সেন ও ভারতচন্ত্র রায় 
নদদিয়ার জমীদার কষ্ণচন্দ্র রায়ের আশ্রিত ছিলেন । রামপ্রসাদ 
সেন 'বৈদ্যজাতীয়। ইনি হালিসহরের অন্তর্গত কুমারহট্ 
নাক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। বর্ধমনৈ জেলার অন্তঃপাতী 
ভূরুট পরগণীয় পেঁড়ো শ্রীমে ভাঁরতচন্ত্র রায়ের আবাস-বাটা 
ছিল। কেহ কেহ নির্দেশ করেন যে, মোগল-রাজদ্বে কৃত্বিবাসের' 


গল-রাজত্ব। ১৭ 


আবির্ভাব হয়। কিন্তু কৃত্তিবাস, পাঠান ফি মোগল-রাসদ্বে 
বর্তষান ছিলেন, তাহা নুন্রূপে নির্দেশ কর! যায় না। কাশী- 
রামের স্াক়্ কৃত্তিবাসও কথকতা! শুনিয়া রামায়ণ রচনা করেন 
শ্রীধশশর্মঙ্লল-গ্রণেতা৷ ঘনরাম, কবিকন্কণ মুকুন্দরামের পরবর্তী. 
ও ভারতচন্তরের পূর্বতবর্তী। ১৭১১ শ্রীঃ অবে বর্দনাদের অতর্টত 
কুঁকুড়া কৃষণপুরে ইহার জন্ম হয়। 
সন ।২বাঙ্গীলা,১ “ফসলী” ও “বিলায়তী” সন নামে যে 

কয়েকটি অন্ধ প্রচলিত আছে, আকবরের রাজত্বে তৎসমুদয়ের 
উৎপত্তি হয়। আকবর আপনার আধিপত্য-সময়ে হিজরীর 
চান্দ্র বৎসরের পরিবর্তে সৌর বৎসর গণনারু নিয়য করেন। 
যখন (১৫৫৬ ত্বীঃ অকে) তিনি দি্লীর সিংহাসনে আরোহণ 
করেন, তখন ৯৬৩ হিজরী চলিতেছিল। এই ৯৬৩ হিজ্জরটু 
সৌরবৎসরে যোগ করিলে বঙ্গাব নির্দিষ্ট হয়্। বৈশাখ মানে 
বঙ্গাব্দের, ও তৎপরবর্তী ভাদ্র মাঁসে ফম্লী ও বিলারতী। সনের 
গণনা আবরস্ত হয়। ্ 

. মোগল-রাজত্বে ইঙ্গরেজের! এদেশে বাণিজ্য করিতে আ'সিম! 
নানা স্থানে কুঠি ও ছুর্গ নিরশ্শীণ করেন। এদিকে তাহাদের 
প্রতিঘন্দী ফরাসীরাঁও আসিয়। উপস্থিত হন । শেষে এই ইঙ্গরেজ 
বণিক-কোম্পানি 'ফরাসীদের ক্ষমতা পর্যু্দন্ত কৰিয়। ভারতবর্ষে 
অধিপতি হইয়া উঠেন। এক্ষণে ইহাদের বিবরণ ভারতের 
ইতিহাসের প্রধান বর্ণনীক্ব বিষয় হইস্া উঠিয়াছে। 

সম্পূর্ণ। 
+ যেষন, ১৫৫৬ কঃ জন্জ হইতে ১৮৮৫ শ্রী: অব প্যান্টি ৩১৯ সৌধ 


বৎসর গত হৃইস্থাছে। ইহার সহিত ৯৬৯ হিজরী যোগ কর, বগা ১২৯২ 
হইবে। 
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নৈয়দবংশ, ১৪১৪-১৪৫০ | 
১ খেজের খা 


(১৪১৪-১৪২ ১) 


] 
২ মোবর্ক 


(১৪২১-১হত৩) 


মন্তী রা নিহত! 


চ বহম্মদ | 
(১৪৩৬-১৪৪৪) 
ালবের অধিপতি কর্তৃক দিল্লী শাত্রান্ত হয়। 


৪ আলাউগ্রী 
(১৪৪৪-১৪/০) 
বদাযুনে রাজধানী স্থজ্িত হয়। 
এই মবনরে বহুল লোদী দিশ্রী আক্রমণ ও 
অধিকার করেন । ৰা 


লোদীবংশ ১৪৫০-১৫২৬ | 
১ বহলুল লোদী 


(১৪৫ ১-১৪৮৮) 
দিলীরাজা বিস্বৃত হয়। 


২ সেকেন্র লোদী 
(১৪৮৮-১৫*৬) 


বিহার অধিকৃত হয়। 
1 


৩ এব্রাহিম লোদী 
১৫+৬১৫২৬) 
সন্দি্ধ ও ছুর্ধৃহ। কঠোর শাসনে উৎপীড়িত হইয়া পঞ্লাৰের শাসন” 
কনা দৌলৎ খা ফোগলদিদ্ুগর সাহাব্য প্রার্থন। করেন। বাবর মোগল? 
দিগর অধিনারক্ত হইয়া পানিপথের যুদ্ধে এব্াহিনকে পরাজিত ও নিহত 
ব্দিয। দিত্রী অধিকার করেল। 
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€ ১) 
বাহাছর শাহ 


* ঙ 
জিত ডি 
৬ ৮ জাইাদার শাহ আজিম খমান 
(১৭১২-১ পি৩), 
ফর্রোথসয়ের কর্তৃক ৯ ফর্রোখনয়ের 
 নিহত। (১+১৩-১৭১৯) 
৯. মন্ত্রী কর্তৃক শিহত। 
অপুত্স্ক। 
১০ মহম্মদ শাহ 


(১৭১৯-১৭৪৮) 
ফর্রোথসয়েরের স্তর পর মোগল 
“রাছবংশীয় মহল্মদশাহ অধিপতি হন। 
নাদের শাহের আক্রমণ । 
৯১ আহমদ শাহ ১২ দ্বিতীয় আলই্ীগ্ 
(১৭৪৮-১৭৫৪) (১৪০-১৭৫০) 


রাজাচ্যুত। আহম্মদ শাহ দোর্রাঞীর আক্রসণ। 


১৩ শাহ আলম 
তৃগীয় পানিপথ যুদ্ধের পঞ্ঠু এলাহা- 
বাদে বাস করেন। নিঙ্িয়! কর্তৃ 
অবরুদ্ধ হন। শেষে লর্ড লেক 
তহাকে পিংহাসনে আরোহিভ 
করেন। 


] 
৯৪ আকবর 
(১৮৯৬-১৮৩৭ 


1 
১৫"মহম্ম বাহাহর 
(১৮৩৭) 
সিগাহিযুদ্ধে লিপ্ত থাকার 
অপরাধে রেজুনে নির্বাসিত। 


শিরিলীন় ধংশাবলী। 
খালী ভৌঁসলা : 


রী 
১ শিবজী 


(১৬৬৬-১৬৮০) 


বহমান প্রতিষ্ঠাতা । 


২ শঙ্ুজী 
১৬৮০-১৬৮৯) 
আওরহজেব কর্তৃক নিহত। 
৪ শা 
€১৭০০-১৯৪৯) ০০ 
শস্ত লী অত্যাচার মরে আওরঙ্গ- 
জেঘ শাছক্ষে কারারদ্ধ করেল? 
গ্গলাহ অবশেষে নিরুক্তি হইয়া, 


তাহার পিসুব্য-পুত্র শস্ত,ভ্রীকে - 


সেতারা হইতে তাড়িত করিরা। 
পেখবা্ধ হঞ্ঠে রাজ্যশালপের ভার 
দেন। অপুজক। 


ও রাঁজারাম 
(১৬৮৯-১৭০০) 


শাহর নামে রা শাসন করেন 


শততুজী 


(১৭১৮০৯৭৪১) 
সেতাঁয়া হইতে কোলাপুরে 
বাইয়া আধিপত্য স্থাপিপ 
করেন। 

1 
£ দ্বিতীয় রাজাবাম 
(১৭৪৯) 


ক্ষমতাশুস্ত ও পেশনা কর্তৃক 
অবরুদ্ধ: 


ইজি 
0.) 


. বিজ্ঞাপন । 
রক বাবু রজনীকান্ত গুণ্ত-প্রশণীত * . 


ভারতের ইতিহাসের প্রশ্োততর | 

(হিন্দু ও মুসলমান রাজত্ব ) যুল্য ।* আনা । 

খএবং (ইঙ্গরেজ রাজত্ব ) মূল্য ।* আনা ।, 

“এই সু পুস্তক হুইখানি পাঠ করিয়া আমর! যৎপরৌনাস্তি 
শ্রীত হইয়াছি। ইহার লেখক কে, তাহা আমতা অবগত মহি॥ 
কারণ তাহার নাম প্রকাশ লাই । শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টো” 
পাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত-প্রণনীত ভারতবর্ষে ইতিহাস 
অবলম্বন করিয়া “ইহ! এক ভ্বন সুদক্ষ খইতিহাসজ্ঞের দ্বার 
প্রস্তুত করাইয়া” প্রকাশ ক্রর্রিয়াছেন। ইহার “দাহাষ্যে 
ছাত্রগণ যাহাতে ইতিহাস শিক্ষা বিষয়ে ক্লতকাধ্য হই 
পারে” গুরুদাস বাবুর তাহাই উদ্দেস্ত হার এই উদ্দোন্ত যে 
সম্পূর্ণপে' সফল হইবে, তাহাতে আমাদেরঁকছুম়াত্র সন্দেহ 
নাই। কারণ পুস্তকখানির ভাষা যেমন সরল এবংঞ্সহজবোধ্য, 
বে প্রণালীতে প্রশ্ন সকল এবং তাহার উত্তর ইহাতে সন্নিবেশিত 
হইয়াছে, তাহাও অতি পরিপাটী। অল্পের মধ্যে ভারতবর্ধের 
ইতিহাসের জ্াতব্য সকল প্ররোৌজনীর কথাই ইহাতে বিশদ- 
ব্ধপে বুঝান হইয়াছে । আমর! বিবেচনা করি, কেবল ক্ষুঙোর 
ছাত্রগণ নহে, সাধারণ পাঠকেক্বাও এই পুস্তকের সাহাযো ভারত- 
বর্ষের হিন্দু ও মুসলমান এবং ইঙ্গরেজ রাজত সম্বন্ধে অনেক বিষয় 
শিক্ষা করিতে পারেন। ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি, সাহিত্য, দেশে . 
অপরার্পর সর্বাঙীক্র অবস্থা--কোন বিষয়ই ইহাতে পিত্যপনছে 
নাই।+--পাক্ষিক সমাত্যোচক, মাঘ, ২য় পক্ষ, ১২৯৪। 
বেঙক্ম মেডিক্যাল লাইব্রেরী, 

২*১ নং কর্ণগদালিন্‌ ইট, আীগুরুদাদ চট্টযপা্ধীয়। 
কল্িকাত।। | 


